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ISO ইতিহাস PNTA 
অভীদশ অধিবেশন 


এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ৩০শে ডিসেম্বর__১লা 
জানুয়ারী ভারতীয় femp: কংঙোসের অষ্টাদশ অধিবেশন aS হবে । 
অধিবেশনের উদ্বোধন করবেন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ হবেজ্রকুমার 
মুখোপাধ্যায় । সম্বর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সভাদের MINN 
জানাবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাষ শ্নির্লকুমার সিন্ধান্ত । 

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন প্রসিদ্ধ এঁতিছাসিক na» কে. এম. 
পানিকৃকর । বিভিন্ন যগশাখ।য় সভাপতিত্ব করবেন যথাক্রমে. ডাঃ এইচ. ডি. 
সাঙ্কালিয়া ( প্রাচীন যুগ ১ম ) ; ডাঃ রাজাবলী পাণ্ডে ( প্রাচীন যুগ ২য় ); 
fj এন. এস. বেশ্দ্রে ( মধ্যযুগ ১ম ) ; ডাঃ জগদীশ নারায়ণ ARTIA ( মধ্যযুগ 
২য়); অধ্যাপক আর. ভি. ওতুরকর ( আধুনিক কাল৷) । 

সেনেট হলে একটি এতিহাসিক প্রদর্শনীর ( প্রাচীন শিল্প নিদর্শন, qu, 
পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির ) ব্যবস্থা কর। হচ্ছে । আশ! করা যায় প্রদর্শনীটি 
সাধারণ দর্শকদের নিকট বিশেষ উপভোগ] হবে । 

কংগ্রেসে যোগদান করতে ইচ্ছুক যে কোন ব্যক্তিই সন্বর্ধনা৷ সমিতির 
3j হতে পারেন । সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্ীশিবপদ সেন, ৫'এ মতিলাল 
নেহেরু রোড, কঙ্সিকাত।-২৯ এই ঠিকানায় চাদ! পাঠিয়ে দিলেই সভ্য করে 
নেয়া হবে । sumaa স্থানীয় কর্মসচিব ( Local Secretary, Indian 
History Congress ) আশুতোষ fefe, কলিক1তা বিশ্ববিষ্ঠালয়ঃ 
কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র দিলেই অধিবেশন সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ 
আনা! যাবে । 

অনেকের স্মরণ থাকতে পারে ১৯৩৯ সালে কলিকাতায় ভারতীয় 
ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। আজ খোলো বৎসর 
পরে আবার সেইখানে অষ্টাদশ অধিবেশন বসছে । অধিবেশন যাতে বেশ 
সুষ্ঠভাবে gs হয় তার জন্য বাংলার ইতিহাসাম্থরোগী ব্যক্তি মাত্রেরই 
শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রার্থনীয় । 
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শ্রাষ্টায় পঞ্চম শতান্দার সমান্ডির দিকে উত্তর ভারতের fazd ves 
ব্যাপ৷ বিশাল গুপ্তস/আজ্যে ভাঙ্গন হার্ড ug মধ্যপ্রদেশের সাগর 
জেলার অন্তর্গত এরণ গ্রামে প্রাপ্ত ১৬৫ GAF অর্থাৎ ses স্রীষ্টান্দের 
একখানি লিপি হইতে জান। হায় যে, এ সময়ে R মালবে vaaan 
*mib বুধগপ্তের ( 6৪৭৭-৯৫ খ্রীঃ) অধিকার স্বীকৃত হইত । কিন্ত এ স্থানে 
প্রাপ্ত অপর একখানি লিপিতে দেখা যায়, ব্ধগপ্ডের পরেই ষষ্ঠ শত।ননীর 
eara দিকে উক্ত অঞ্চলে হণরাজ তোরমানের ( আনুমানিক ৫০০-১৫ খ্রীঃ ) 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত ইয়। এই লিপিতে তোরমানের র।জত্বের প্রথম বধের 
তারিখ উল্লিখিত আছে । আবার তোরমানের পুত্র মিহিরকুলের ( আঃ ৫১৫- 
৩৫ Å) পঞ্চদশ neha একখানি শিলালিপি গোয়ালিয়রে পাওয়া 
গিয়াছে । এই সময়ে পশ্চিম মালব হইতেও ুপ্ত-অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তান্গুণুপ্ডের রাজত্বকালীন ১৯১ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ 
৫১০ খ্রীষ্টান্দের এরণ লিপি হইতে জানিতে পারি, গুপ্তবংশীয়েব vam সাব 
কিংবা উহার কতকাংশ পুনরুদ্ধার করিতেঞ্জমর্থ হইয়াছিলেন fe» 
পশ্চিম মালাবে গুপ্ত-অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । uU শতাক্টীর দ্বিতীয় 
পাদে এ অঞ্চলে ইলিকর বংশীয় uara ( আ: ৫১৭ ৩৫ 31) স্বাধীন 
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রাজত্বের ARIA পাওয়। যায় । যশোধর্ম্ম। «RD করিতেন যে, গুপ্ত এবং 
হণবংশীয় সম্রাটেরা যে সকল অঞ্চল অধিকার করিতে পারে নাই, উহাতেও 
তাহার crx faye হইয়াছিল । এই সময়ে পূর্ব মালবে তথাকথিত 
উত্তরকালীন গুপগ্ুরাজগণ পরাক্রাস্ত হুইয়া উঠিতেছিকেন Setai প্রথমে 
eg সম্রাটগণের সামন্ত ছিলেন ; পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন | 
কাঠিয়াবাডের মৈত্রকবংশীয় বলভীরাজ্মগণ ১৮৩ গুপ্তান্দ অথাৎ ৫০২ HUR 
পধ্যস্ত «mans অধীনত! স্বীকার করিতেন বলয়! বোধ হয়; 
ক্রমে তাহারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন । গুপ্ত-সাআ্াক্ষোর 
অঙ্গ হইতে পশ্চিমাভারতায় অঞ্চলগুলি এইকরূপে বিচ্যুত হইয়। যায় । 

যে সকল সামন্ত বংশের অহ্যথানেক ফলে পনাক্রান্ত গপ্ত-সাআজোর 
পতন ঘনাইয়া হাসিতেডিল, Sa JÁ মলবের উত্তরকালান গুপ্তগণ 
বাতীত বিহার ও উত্তর প্রদেশের মৌখরি que এবং দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার 
গৌড়জাতি amaa উল্লেখনার C মৌখিক শ্রাচান গুপ্ত-স।ত্র।.জ;গ Cam 
অঞ্চলে বাস করিত । তাহাদের মধ্যে ঈশানবর্শ্ম। RAL ম্বাঘান নরপতি । 
উত্তর প্রদেশের জেনপুরে এবং বড়া GUN] জেলার অন্তর্গত রাহা গ্রামে 
তাহার লিপি পাওয়। গিয়াছে । হরাত1 লিপি হইতে আন। um যে, ৬১১ 
বিক্ৰমান্দে অর্থাৎ ৫৫৪ শ্রাষ্টান্দে মৌখরি ঈশানবর্ষ্মা স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। এহ সময়ে উত্তর প্রদেশ হইতে গ্ত-অধিকার বিলুপ্ত 
হইয়াছিল, ze নাই । কিন্তু বিহার অর্থাৎ গুপ্ত রাজধানী পাটলিপুত্রের 
চতুন্দিকস্থিত অঞ্চল ঈশানবশ্ার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কিনা, তাহা 
নিশ্চিত আন! যায় a তবে দেওবরনার্ক এমে প্রাপ্ত শিলালিপিতে 
দেখ। যায়, বিহারের শাহাবাদ জেলা ঈশানবর্দ্মার পুত্র সবধবণ্মা এবং 
coha অবস্তিবন্ার সাম্রাজ্যের অস্তভূত্ত ছিল । আবার দক্ষিণ কোশলের 
পার্চবংস্টীয় নরপতি শিবগুপ্তবালাজ্ছুনের একখানি লিপিতে মৌখরিরাজ 
Wenaanfra পুত্র rs মগধের আধিপত্যসমৃদ্ধ বর্্মাদিগের বংশ- 
জাত বল! হইয়াছে । সুখ্যবশ্্া তদীয় পিতার সামন্ত মাত্র ছিলেন । স্বতরাং 
Sean মগধ বা বিহারে মৌখরি অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইযসান্টিলেন, এরূপ অন্যান অসঙ্গত নতে। গয়! জেলার অন্তর্গত 
আমৌনা মে নন্দননামক জনৈক সামস্তরাজের প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন 
পাওয়া শিয়াতে | Ssa তারিখ ২৩২ গুপ্তান্দ বা ৫৫১ MURI আল্চ- 
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য্যের বিষয়, এচ শাসনে নন্দনের অধেস্বামীর কোন উল্লেণ mut! ইহাতে 
সনে চয়, সেসময় মগলে gu-n বিলোপ জনিত rnm agaaa 
উপস্থিত হইয়াছিল ı 

আমি A মনে করিতাম, গৌডরাজগশই মগধ হইতে wp অধিকার 
উৎখাত করিয়াছিলেন এবং পরে মৌথরির। উক্ত অঞ্চল হইতে “গৌড়দিগকে 
বিতাড়িত aai ইনার কারণ এই যে, san লিপিতে ঈশানবর্ম্মার 
কীত্তি-কলাপ বর্ণনার প্রসঙ্গে তৎকর্টুক গৌড়দিগকে পরাজিত করিবার 
উল্লেখ আছে, fe গুপ্ত সম্রাটের সহিত তাহার সংঘধের কোন উক্গিত নাই । 
আবার গৌড় সিংহাসন অধিকারের পূর্বে JAAR শশাস্থ জনৈক গোড়েশ্বরের 
sac কিয়ৎকাল বিহারের শাভাবাদ am শাসন করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ আছে । সন্প্রাতি আবিষ্কৃত প্রমাণাবলী হইতে cua হয়, বিহার 
হারাইবার পরেও কিছুকাল ira বাংলা এবং উদ্ভিষ্যায় ৬ুপ্-আসিকার E 
ছিল । গোঁড়দিগের দ্বারা মগধ হইতে উৎখাত হইবার পর উত্তাদেরই 
বাসভূমিতে অধিকার অক্ষম রাখা গুপ্তদিগের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া 
বিশ্বাস করা কঠিন । তাই এখন আমার মনে হয়, নৌখরিরা। মগধ হইতে 
গুপ্ধ-অধিকার বিলুপ্ত করিবার পর এঁ অঞ্চলে গৌড়-রাজ্ঞগণের অধিকার 
প্রসারিত হইয়াছিল i 

অদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় ৭০৫ শকাব্দে 
অর্থাৎ ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জিনসেচনর হরিবংশপুরাণে উল্লিখিত একটি জৈন 
কিংবদস্তীর প্রতি পঞ্চিতসমা/জর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াডেন। এই কিংবদন্তী 
অনুসারে :— 


গুপ্তানাঞ্চ শতদ্বয়মেকজিংশচ্চ বর্ধাণি 
কালবিহ্রিদাহৃতম্‌- -- 


অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় mawi ২৩১ বংসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
অধ্যাপক রায়চৌধুরী দেখাইয়াছিলেন যে, ৩২* খ্রীষ্টাব্দে ( অথবা ৩১৯ 
খ্রীষ্টাব্দে ) গুপ্তাব্দের আরস্ত হইতে ২৩১ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে 
( জ্থবা ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে) গুপ্ত-সাস্রাজ্য ধ্বংস হুইয়াছিল। মৌখরিদিগের 
লিপিমালা হইতে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত এই সম্পর্কে অপর একটি বিষয়ের বিবেচনা প্রয়োজন à 


s ইতিহাস 


২২৪ শুপ্তান্দ অর্থাৎ ase Akia পরাস্ত উত্তর «ceno গুপ্ত-অধিকার 
স্বীকৃত হইত, তাহার প্রমাণ আছে; কিন্ত মৌখরিরা উত্তর বাংলার 
আহিপতা বিশ্ডার করতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহার কোনই প্রমাণ লাই। 
বরং বাংল। দেশ হইতে গৌড়রাই গুপ্ত অধিকার বিলোপ করিয়াভিল বলয়! 
“বাধ হয় ৷ মন্ষুত্রীমূলকল হইতে জানিতে পারি, উত্তর বাংলার AFE 
পৌগু,বদ্ধল নগরে গৌড়েম্বর sma অধিকার স্বীকৃত হইত । কথা এইট 
যে, ঠিক একই সময়ে Aafaa বিচার ও উত্তরপ্রদেশে এবং গোঁড়েরা 
বাংলায় গুপ্ত-অধিকার উচ্ছেদ করে, Psi বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ 
মৌথরিরাজ ঈশানবর্থ্। স্বাধীন ভাবে রাজন আরস্ত করিবার আনেক কাল 
পরেও উড়িব্যায় গুপ্ত-সস্রাটের Agy স্বীকৃত হইতে দেগা umo বিহার 
ভারাইবার পর গুপ্ববংশীয়ের APIS: বাংলাদেশ হইতেই উড়িয়ার আধিপতা 
apa রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | 

কিছুকাল "cx উড়িয্যার গঞ্জাম জেলার অন্তত স্তদণ্ডল apu একখানি 
তাঅশাসন আবিদ্ভত হইয়াছিল । উতাত্তে দেখা যায়, ১৫* গুপ্তান্দ অর্থাৎ 
৫৬৯ Qa Aia গঞ্জাম অঞ্চলের অধিপতি গুপ্ত-সস্রাটের অধীনতা 
স্বীকার করিতেন । এই প্রসঙ্গে অপর একটি জৈন কিংবদস্ঠীর প্রতি আমরা 
পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । 

জদি-বসচ n যতি বৃদতের তিলোয়পণন্তি বা ত্রিপে।কপ্রস্তন্ডিসংস্যক 
একখানি জৈন গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত হ্বীরালাল জৈন 
এবং আদিনাথ লেমিনাথ উপাধ্যে গ্রস্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন । এই 
araa একটি গাথায় বলা হইয়াছে :— 

ততো egi তাণং sca দোণি সয়াণি ইগিভীসা 

অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় সম্্াটেরা ২৩১ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন | 
এই কিবেদন্ডীটি জৈন হরিবংশের পূর্ক্বোদ্ধৃত কিংবদস্তীর সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া 
যায়। কিন্ত তিলোয়পপ্রত্তির একটি AS গাথায় এই বিষয়ে একটি 
স্বতন্ত্র কিংবদন্তী উল্লিখিত হইয়াছে । উছা এই £ -- 

জাদো য সগশরিন্দো রজ্জং বংসস্স দুসয়বাদালা 
দোণি সদা পণবঞ্জা estet ee 

অথাৎ শকবংশীয় রাজগণ ২৪২ বৎসর এবং গুপ্তসম্রাট গণ ২৫৫ বৎসর 
কাল aag করিয়াছিলেন । শকরাজগণের রাজত্বকাল ৯৪১ বৎসর চলিবার 


"3*i-HTSICETS TAHA a 
কারণ এই যে, CULO 34393 AA AT গ্প্তান্দের প্রান AÑ 
সমকালীন । যাঠাহউক, এই faite] অনুসারে Coi AAGA 
৯৫৫ গুপ্তান্দ আদা ৫৭৪ 9a খ্রিস্টাব্দ Amg asy কুরিয়াছিলেন। 
একই গ্রন্থে হপ্তবংশের শাসনকাল সম্পর্কে ছুটি পরস্পর farai Wu 
কিংবদন্তী দেখিয়! মনে হয়. সম্ভবতঃ গ্রন্থকার প্রাচীন কোন yz হষঈটতে 
Wei গ্রহণ করিয়াছিলেন । যদি গুপ্ত সম্াটগণের আপিপতা ta-- ৫১ 
Aenm বিচার হাতে এবং ৫৭৪ ar শ্রীষ্টান্দে বা'ল; ও উড়িম্যঃ হইতে 
উৎখ।ত হইয়াছিল এরূপ PA করা যায, তাহা হইলে À 56 জেন 
কিংবদস্তরীর qna? লত্য atre সলিয়। বোধ ঠয়। 

আমরা পল দেখিয়াছি, মৌখরির। ৫৭৪ শরীষ্টান্দের vre দখল 
হইতে uy অধিকার বিলোপ করিয়াছিল, এরূপ সিক্গাঙ্ের পাণে কিছু 
প্রমাণ আন | wy) হইতে ৭৭৯ স্রাষ্টান্দের ež ya সযাটগণের 
erg বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে কোন mæ? লাই । কারণ À 
বৎসর মানবংশীয়া শল্ভুমশ। স্বাধানভাবে ঠাতার ANA HINA দান 
afanferea eraan উড়িষ্যায় ইহাই সর্বপ্রথম apa নরপতি 
প্রদত্ত রাজশ।সন । 

বাংলাদেশ হইতে ঠিক কবে ধপ্ত-প্রভুত্ব বিলুপ্ত smer., তাহা 
নিশ্চিত জালা যায় c u$ শতান্দীতে ধর্্াদিতা, গোপচন্ড, সমাচারদেন 
এবং জয়নাগ নামক চারজন aiia aa বাংলায় বাজ faaea: 
eraa মধ্যে ধর্ম্মাদিত্যের আদিত্য-নামাশ হইতে ঠাহাকে yrau 
বলিগ্প। মনে কর। সম্ভব নহে । কিন্তু গোপচন্দ্র, সমাচারদে এবং 
আয়নাগ সন্ভবতঃ গৌড়জাতীয় ছিলেন । সপ্তম শতাক্টীর স্বিধ্যাত গৌড় 
রাজধানী wena নগর suce? জয়নাগের তাত্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল | 
যদি বাংলাদেশ হইতে ৫৭৪ ৭৭ শ্রীষ্টান্দে গুপ্ত-অধিকার বিলুপ্ত হইয়া 
থাকে, তবে এঁ Raa গৌড়নরপতি হষ্ঠ শতান্দীর শেষপাদে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন বলিয়া স্থির করা যাইতে পানে ( 

সম্ভবতঃ বাংলা হতে গুপ্ত-প্রভৃত্ব উৎখাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
উড়িয্যার ame রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। লপ্থম শতাব্দীর 
প্রথম দিকে গৌড়ের সজ্জাট উড়িথ্যা অধিকার করিয়াছিলেন ৷ FASIE 
গৌড়েরা আপনাদিগকে শুগুদিগের উত্তরাধিকারী মনে করিত বলিয়াই 





* হতিহাস 
বোধ ভয় গৌডেম্বর Efm বিজয়ের coen পাইয়াছিলেল । WA 
RESI আন এবং পিএত-বংশীঘ রাজগণের পারস্পরিক faae শৌড়দিগকে 
a বিজয়ে সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে sow লাই । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি cu বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । 
তিলোয়পন্নত্তির দ্বিতায় খণ্ডের ভূমিকায় অধ্যাপক উপ।ধো মহাশয় অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন বে, ayfa ৪৭৩--৬০৯ ère মাধ্যে রচিত 
হইয়াছিল । fra আমাদের আলোচন। হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, 
তিলোয়পন্নত্তির রচনা কাল ৫৭৪--৭৫ স্রীষ্টান্দের পূর্ববববত্তী veni নিতান্তই 
অসম্ভব । যতি বৃষভ ag সাত্বাজ্যের অবসান সম্পকিত ge uu 
কিংবদস্তীর পারস্পরিক বিরোধ লক্ষ্য ন। করিয়া অন্ধের নত উচ। উদ্ধৃত 
করিয়াছেন । ER) হতে মনে হয়, তিনি গুপ্ত সাস্রাজ্য ধ্বংস হইবার 
দীর্ককাল পরে আবিভত হইরাছিলেল । 


ঞতিহালিক ননীগোপাল মজুমদার 
আ্রীচারু চন্দ্র দাশগুপ্ত 

প্রাচীন ভারতীয় তিহাস যে এক সুসভ্য জাতির গৌরবময় ইতিহাস 
তাহা বহুকাল হইতে জান। ছিল। কিন্তু ইহা গঠন করিবার জন্য যে 
কতকগুলি উপাদান ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা rare জাতির 
ভারতবর্ষে আসিবার প্রবের্ প্রায় অজ্ঞাত ছিল বলিলেই চলে । Aa 
পঞ্চদশ শতান্দী তটতে কতকগুলি যুরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে আসিতে 
আরম্ভ করে ৷ এট লব জাতির মধ্যে Et জাতির প্রচেষ্টাতে কলিকাতাতে 
ভারতীয় বিষয় লইয়া গবেষণ। করিবার y এসিয়াটিক সোসাইটা 
প্রতিষ্ঠিত su: ci সময় এই সমিতির বেশীর ভাগ সভ্য ছিলেন 
"tano, অল্পসংখাক সভ্য ছিলেন ভারতীয় । এউ সমিতির সভ/)গণ দ্বারা 


aens ননীগে।পাল মজুমদার ৭ 
নান! বিষয়ে আপোচন। ও গবেষণা স্তর হছল । এই সব বিষয়ের 
মধ্যে একটা, হইতেছে প্রাচান ভারতীয় ইতিতাস । যে me gaia 
পণ্ডিত এই বিষয়ে গবেষণ। আরম্ভ করিলেন তাহাদের সধ্যে CUP 
উইলিয়ম দোন্স, জেমস্‌ শ্রিন্লেপ, ও স্তার আলেকজাগ্ডার কানিং- 
হামের নাম facea উল্লেখযোগ্য । পরবর্তী যুগে যে সমন্ড ভারতীয় পণ্ডিত 
ইহাতে যে/গদান করিলেন iras মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ হইলেন রাজেন্ছলাল 
মিত্র, মভানতোপাধ্যায় তরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় d 
আর এক বাঙ্গালা মনীষী নিক্রের গবেষণার দ্বারা ভারতীয় AFON- PTA 
অমরত্ব লাভ করিয়াডেন, তিনি হইতেছেন dferifas ননীগে।পাল মজুমদার i 
মাত্র sfs বৎসর বয়সে তিনি সিদ্ধু প্রদেশে দাহ জেলাতে প্রত্ুতাত্িক খনন 
কাধ্যে ব্যাপুত থাকার সময় ডাকাতের গুলিতে নিহত তন ; এত অপ্র cmo 
নধ্যেও তিনি Hsia গবেষণার জরা ভারতীয় AFIM যথেষ্ট কৃতিত্ব 
অর্জন করিয়াছিলেন । 

ননীগোপাল ১৮৯৭ শ্রাষ্টাব্দে যশোহর জেলার NYTE দেবরাজপুর 
নামক HPA দত গ্রহণ করেন ॥ ভাশার পিতার নাম বধদাএ্স মজুমদার | 
অতি waaa হইতহ তিনি ছাত্র হিসাবে (feces কৃতিত্বের পরিচয় 
দেন। তখনই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই বালক উত্তর 
কালে বিশেষ wan] হইবে । ১৯১৮ Åna তিনি সংস্কৃত ককেজ হইতে 
সংস্কতে প্রথম cana আনাস” সহ বি-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলেল। 
সেই সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় PAFIN বিগবিগ্যালয়ের 
স্নাতকোত্তর বিভাগে কতকগুলি নৃতন বিষয় পাঠনের ব্যবস্থা) হয় SINRA 
মধ্যে একটী বিষয় হইতেছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস € সংস্কতি। এই 
বিষয়ে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন প্রথিতযশ। n? দেবদত্ত 
রায়কক ভাণ্ডারকর | ননীগোপাল এই বিষয়ে এম-এ ক্লাশে ভণ্তি হইলেন । 
ক্রমে ক্রমে তিনি ডক্টর ভাণ্ডারকরের বিশেষ প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিলেন। 
১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ে এম-এ পরীক্ষাতে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান 
অধিকার fani বিশ্ববিস্ালয়ের স্বর্ণপদক ও yama ere করিলেন। 
ইহার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে গবেষণ।-কা(যো ব্যাপুত হন 
এবং ১৯২৩ SIC প্রেমচাদ amb বৃত্তি ও [গরফিথ yama cre 
করেন। 


x ইতিহাস 


wada তিনি যে সব পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, 
আছামহোপাধায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও কাশীপ্রসাদ ক্রয়সবাল । বিশেল 
কৃতিত্বের সহিত এম, এ পরাীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিভালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপক 
füge হন । এই কাৰ্য্যে তিনি প্রায় চার বৎসর atys ছিলেন। 
১৯২৫ Mra তিনি উত্তরবঙ্গে রাজসাহী সহরে অবস্থিত wam 
অনুসন্ধান-সমিতির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন৷ ১৯২৭ হইতে ১৯২৭ d 
পর্য্যন্ত তিনি এই cre সমাসীন ছিলেন। এই কয়েক বৎসর 
তিনি man ača ব্যাপৃত ছিলেন এবং আনেক মূল।বান 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াডিচলন। তাহার গবেষণার wa তিনি ভারতীয় 
প্রত্থতত্ব বিভাগের সবব্ময়কতা স্যার জন মার্শালের দুটি আকধণ taa 
মার্শাল সাহেব তাহাকে ১৯২৭ -১৭ বৎসবের mo ছুঈকার সি ্ধু-প্রদেশে 
পারকানা জেলার তঅণ্র* মহেঞ্জোদাড়োতে খননকাধ করিবার wy 
লইয়া যান এবং এই erra; তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন 

খনন-কার্ধে কুতিত্বের পরিচয় দেওয়াতে ভারত-সরকার ১৯৯৭ 
খ্ৰীষ্টান্দে তাহাকে ভারতায় প্রততত্ব-বিভাগের সহকারা কর্ব্দাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত 
করেন। এই সময় হইতে তাহার ভ্রীবলের AAE ও সব্প্রধান 
কাধ্যের আরস্ত হয় অর্পাৎ সিন্ধু প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক স্থান গুলিতে 
খলন-কাধ্য । ১৯৩০ শ্রী্টান্দ পর্য্যন্ত তিনি সিন্ধু প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে 
খনন-কাধ্যে ব্য৷পৃত থাকেন। এই সম্বন্ধে তিনি থে সব $a ও পুস্তক 
রচন। করিয়। গিয়াছেন সেগুলি তাহাকে চিরকাল ভারতীয় প্রত্বতত্বক্ষেত্রে 
অমর করিয়। রাখিবে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাতে অবস্থিত ভারতীয় 
চিত্রশাল। ও ভারতীয় প্রত্ুতত্ব-বিভাগের পুবর্ধ শাখার সহকারা কর্শ্মাধাক্ষ 
ma তিনি কাক্ত করিতে wing করেন । ১৯৩৫ Alira তিনি এই বিভাগের 
ক্ম্মাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাজ 
করিয়াছিলেন । ১৯৩৮ Mra তিনি ভারতীয় প্রত্বতত্ব-বিভাগের খনন 
কারো বিশেখ eksi faq হল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার 
কাপে তিনি সিন্ধু প্রদেশে দাতু জেলাতে প্রাগৈতিহাসিক za গুলিতে 
emea খনন-কাধা করিতে যান। লেই স্থানগুলি.৩ তিলি আনেক 


এঁতিহাসিক নলীগোপাল gaa ৯ 


মূল্যবান উপাদান বিকার করিতেছিজেন। একদিন enm তিনি 
যখন একস্থান হইতে ATAA যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেডিলেন, তখন 
হঠাৎ হুর gA ত্তগণ অর্পের লোভে ভাঁহাকে নিকটবর্তী পাহাড় হইতে গুলি 
করে। ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন € ১৯৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দ, 
১১ই নভেম্বর )। মৃত্যুকালে ওাঁচার বয়স মাত্র চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল | 
এইভাবে অকালে এক অতি মূল্যবান জীবনের অবসান ঘটিল। তিনি 
যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অদূর ভবিষ্যাতে ভারতীয় 
প্রত্তত্ব-বিভাগের সর্ববময়কর্তা নিযুক্ত হইতেন। তিনি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 
রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটা অব বেঙ্গলের সম্মানীয় সভ্য বা ফেলে! 
AASL এত অল্প বয়সে এই সম্মান খুব কম লোকের ভ!গ্যেই 
ঘটিয়াছে । 

অকালে অতি অপ্রত।।শিত ভাবে পরলোক গমন ক্দিলেও তিনি 
তাহার অপূর্ব্ব গবেষণার PN ভারতীয় উতিহাস-র৪না-ক্ষেত্রে চি্কাল 
অমর sm থাকিবেন। জীবনের শেষদিন পধ্যস্ত তিনি ens 
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিনয়ে গলেষণ।-কাধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন । 
তিনি প্রাচান seva ইতিহাস ও সংস্কৃতি famaz wais নানা 
বিষয়ে গবেষণা করিয়াডিলেন। তিনি arg- ssa, অনুশাসন, 
প্রত্রলিপিতত্ব, মৃত্তিতত্ব, মুদ্রাতত্ব, ও সাধারণ প্রত্রতত্ব AZE গবেষণায় 
বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 

4 সভ্যতা সম্বন্ধে তাহার গবেষণা MÁIS প্রসিদ্ধ । ১৯২২ 
খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত প্রএতত্ববিদূ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু গুদেশে 
মহেঞ্জোদাড়ো নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সর্ব্ব প্রথম 
আবিক্কার করেন। এই নিদর্শন গুলির গুরুত্ব উপলদ্ধি করিয়া এই 
স্থানে কয়েক বৎসর খননকাধ্য চালান হয় এবং তাহার ফল কতকঞ্চলি 
প্রসিদ্ধ পুস্তকে নিবি হয় । এই পুম্ভকগুলির. মধো স্যার জন মার্শালের 
সম্পাদিত Mohbenjondaro and the Indus Civilisation am 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । এই সময়ে পাঞ্জাবে অন্টগোমারী জেলাতে চরপ্রা নামক 
স্থানে ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগ খনন-কার্ধ্য চালান এবং তাহার ফলে 
জ্রীমাধবন্বরূপ বৎস কর্তৃক  Excavations at Harappa নানক ejm 
প্রকাশিত wm i 
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১০ ইতিহাস 


যখন মতেঞ্জোদাডোতে খনন-কার্য্য চলিতেছিল, তখন ভারতীয় প্রত্বতত্ব 
বিভাগের কর্ম্মকর্তাগণ শুনিতে পাইলেন যে মহেঞ্জোদা:ড়োর নিকটবন্তী 
আরও অনেক স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে । তখন 
তরুণ ও উদীয়মান প্রত্নতত্ববিদ্‌ ননীগোপাল মজুমদারকে ইহ! সত্য কিনা 
পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশের বিভিন্নস্থানে 
পাঠান হইল ৷! এই কার্ধে; তিনি তিন বৎসর কাল ব্যাপৃত ছিলেন এবং 
ইহা সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ ও একটি পুস্তক রচনা করেন | 

যে yes তাহাকে চিরকাল ভারতীয় প্রত্বতত্বক্ষেত্রে অমর করিয়া 
রাখিবে তাহ হইতেছে সিদু-প্রদেশে এই খনন-কাধ্য লইয়া! একটা 
বিস্তৃত বিবরণ xm yesi এই gesa নাম হইতেছে  Explora- 
tions in Sind ( Memoirs of the. Arcliacolozical Survey of 
India, No 48. : ইহতে তিনি তাহার খনন-কার্য্যের এক অতি পাণ্ডিত্য- 
পুর্ণ বণনা প্রকাশ কনিয়াছেন। তিন বৎসর খনন-কার্ধা করিয়া fg. 
সভ্যতার নিদর্শনপূর্ণ অনেক qua স্থান তিনি আবিক্কার করিয়াছেন । 
তাহাদের লাম হইতেছে আহম্মদ শাহ, আলিমুরাদ, আম্‌রি, আমিলানো 
বাচানি, বাদা, বাহ্ষনি, চহনুদাড়ো, চৌরো, ভিসয়, ধল, sig, গোরাণ্ডি, 
গাজিসাহপীর, wga, ঝাংড়ি, yea, ওরাঙ্গি টিপি, aga, কোট্রাস 
বুখি, নম্তরনজে। বুপি, লহুমজোদাড়ো, লাখিয়োগীড়, ওথমানাজো বুধি, 
পোখরানপন্ডি, পাণ্ডিওয়াতি, শীরমাযারত-টিপি, সাঞ্জো-কোটিরো, ট্যাণ্ডো 
রহিমখান, থারে।পাহাড় ও dis । এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা, প্রস্নতাত্বিক 
মূল্য ও আবিষ্কৃত প্রধান প্রধান দ্রব্য গুলির তাপিক। তাহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত 
হুইয়াছে। ইহা ছাড়া স্থানগুলি দেখাইয়। একটা মানচিত্র ও কতকগুলি 
দ্রব্যের চিত্র ইহাতে mem হুইয়াছে। তিনি তাহার প্রাপ্তিগুলি সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত-হিসাবে যাহা বলিতে চান তাহা ‘সাধারণ সিদ্ধান্ত' নামে একটি 
অধ্যায়ে বলিয়াছেন । প্রথমতঃ, তিনি দেখাইয়াছেন যে সিন্ধু প্রদেশের 
এই সভ্যতার সহিত অরেল ট্টাইন কর্তৃক দক্ষিণ বেলুচিষ্ভানে আবিষ্কৃত 
সভ্যতার একটী আজ্রিক সম্বন্ধ রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, তিনি এখানে যে 
সমস্ত eaa পাওয়া গিয়াছে তাহাদের একটি বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ 
দিয়াছেন। ইমু লাল বণের ও জ্যামিতিক নক্সা যুক্ত একপ্রকার 
তৈজস পত্র কেবলমাত্ৰ আম্রি, লরি, পাণ্ডিওয়াহি, বান্ধনি, Sgi, এবং 
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চৌবে!তে পা ওয়া গিয়াডে । ঘে লব জিনিষও ইহাতে অস্কিত হইয়াছে সেগুলি 
FA বা চকে।লেউ রংয়ের ॥ এই ধরণের চিত্র সঙ্গলিত তেজ্রস-পত্র 
অনেক পাওয়া গিয়াছে । ইহ। ছাড়া আরও একপ্রকার তৈজস-পত্র পাওয়া 
শিয়ান্ছে। ইহার গাত্র দগ্ধ ধূসর রংয়ের ম্যায় এবং ইহার উপরে কৃষ্ণ 
ংয়ের ত্বারা aza রহিয়াছে । ইহাতে জ্যামিতিক নস্দার অভাব বিশেষ 
ভাবে পরিলক্ষিত cna এই ধরণের তৈজ্রসপত্র চহ্ন,দাড়ো, গাক্তিসাহ, 
করছাট ও সাকো-কোটিরোতে অনেক পাওয়। গিয়াছে । Bs হইতে তিনি 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত aa যে সিন্ধু প্রদেশে ও বেলুচিন্ডানে 
একযুগে wf তৈজস etam খুব চল ছিল এবং পরবন্ত যুগে ইহার অভাব 
পরিলক্ষিত sai এবং তাহা হইতে তিনি ইহাই feu করিয়াছেন 
যে যে সব স্থানে অন্কিত তৈজস পত্র পাওয়া গিয়াছে সেগুলি নহেঞ্জোদাড়ো 
অপেক্ষা বেশী পুরাতল । (“Judged by the test of frequency 
of painted fabric appearing at tho various sites, Mohen- 


jodaro  shoull legitimately bo assigned to a later 
phase of the civilization when the people had become 
more matter of fact and utilitarian in their outlook" ) i 


তিনি আর এক প্রকার তৈক্রস-পত্ের দ্বারা সিদ্দু-সভ্যতার আরও নব 
যুগের আবিষ্কার করিয়াছেন । ঝুকর, লছমজোদাড়োর উপরের শুরে এবং 
মঞ্চার দুদের নিকটে কয়েকটি স্থানে কতকগুলি তৈজস-পত্র পাওয়া! গিয়াছে 
ইহার দ্বারা আরও লব যুগের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । ননীগোপাল 
প্রমাণ করিলেন যে মহেঞ্জোদাড়্োতে যে সিঙ্কু-সভ্যতার নিদর্শন আমরা 
পাই তাহার পুর্ব্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের নিদর্শন ও অনেক স্থানে পাওয়া 
যায় । তাহার এই সিদ্ধান্ত সিন্ধু-সভ্যতা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহা সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত করিল ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে তাহার এই যুগাস্ত 
কারী সিদ্ধান্ত বিশ্বের পণ্ডিতমণুলীর দ্বারা vafis হইয়াছে i 

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রতৃতত্ব-বিভাগ হইতে তিনি পুনরায় fm 
প্রদেশে খলন-কার্য্যের জন্য যান এবং এই কাধ্যে ব্যাপৃত থাকার সময় 
তিনি ডাকাতের দ্বারা নিহত হন) তাহার মূল্যবান ডায়রী সম্প্রতি 
Ancient India নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে | 

খরোষ্ঠী অনুশাসন ও লিপি সম্বন্ধে নলীগোপালের গবেষণা চিরকাল 


১২ ইতিহাস 
ভারতীয় প্রত্বতত্র-ক্ষেত্রে অনর হইয়। থাকিবে। বস্তুতঃ কৃতিত্বের সহিত 
এম্‌-এ পরাক্ষ। পাশ করিবার পর তিনি ঘরে অহুশাসন ও লিপি লইয়া 
গবেষণা আর ডর করেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ক্ুতি:ত্বর পরিচয় দেন ।, 
তিনি খরোচী অহ্শ।সনগুলি ভাল করিয়া! অধ্যয়ন করিন!র জন্য কয়েকবার 
পাঞ্জাব ও উত্তব-পশ্চিহ সীমা হপ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন । জীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত তিনি খংরোষ্ঠী অন্ুশাসনগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আগাহান্থিত 
ছিলেন। তিনি অনেকগুলি খরোচী অহশাসনের পাঠ সর্বপ্রথম উদ্ধার 
করেন। ইতাদের মধ Bajaur casket of the reign of Menander 
প্রবন্ধটী সবধাপেক্ষ। মূল৷বান্‌ । আগে ভারতের গ্রীসীয় রাগ! মিলিন্দর 
মুদ্রা পাওয়| গিয়াছিল ; ইঠা তাহার সর্ব্ঘ প্রথম আবিদ্কৃত অনুশাসন । 
ননীগোপাল বিশেষ দক্ষতার সহিত Sata সম্পাদল। করিয়াছেল। Aaa 
পণ্ডিতের! তাহার এই সম্পালনা দ্বীকার করিয়াছেন? আর একটা প্রবন্ধে 
তিনি খরোগ্ঠী লিপির উপর Sma অসাধারণ দখলের পরি$য় দিয়াছেন i 
এই প্রবন্গটা নাম হইতেছে Notes on the coins of Azes. ভিন্ন একটা 
প্রবন্ধে তিনি mA অন্শাসনের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয়ের প্রমাণ 
দিয়াছেন। এই প্রবঙ্ছটীর নাম হইতেছে “A list of Kharosthi 
inscriptions." এই প্রবন্ধটি ভার অল্প বয়সের রচনা ; কিন্তু 
ইহাতে তিনি তাহার পাণ্ডিতের ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন। 
১৯২৪ lza পর্যন্ত যে সকল maA অনুশাসন ভারতবর্ষে 
আবিদ্কিত হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকটীর পাঠের ইতিহাস ইহাতে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ননীগোপালের এই প্রবন্ধটী পণ্ডিতগণ অতি 
প্রয়েজনীয় বলিয়া শ্ৰীকার করিয়াছেন। যখন নরত্তয়ের বিশ্ববিখ্যাত 
ভারততত্ববিদ Qa কোনো ঠাহার Kharosthi inscriptions নামক 
প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশ করেন, তখন দেখিতে পাওয়। গেল যে এই 
epa প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতে ননীগোপালের এই প্রবন্ধের ও খরোন্ঠী 
অনুশাসন সম্বন্ধে তাহার গবেষণার উল্লেখ রহিয়াছে ॥ অতি নবীন একজন 
গবেষকের পক্ষে ইহা কম ল্লাঘাও আত্মপরিতৃপ্তির বিষয় নহে! 
ননীগোপালের কর্শ্মজীবন যখন আলোচিত হইয়াছে, তখন দেখান 
হইয়াছে, যে তিলনি ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যস্ত উত্তরবঙ্গে রাজসাহী 
সহরে অবস্থিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির APARMA কাজ FAA I 
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এই সময়ে তিনি বাংলা অনুশাসন সন্থাঙ্গে একটি মূল্যবান পুস্তক ও কয়েকটা 
মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যে AIA পুভ্তকটী তিনি রচনা! করেন 
তাহার নাম হইতেছে Inscriptions of Bengal, vol. IIT. এই aw 
তিনি সাধারণতঃ চন্দ. TÉ) ও সেন রাজবংশের সমস্ত APRA সম্পাদনা 
করিয়াছেন। ইহাতে তিনি একটী প্রয়োজ্রনীয় মানচিত্র দিয়াছেন । 
প্রত্যেকটী অশ্রশাসন তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পাদন! করিয়াছেন 
ইহা ব্যতীত পালনংশের ন্রপতি দেবপালদেবের নাঙন্দ'তে প্রাপ্ত তাত্র 
শাসনটা লইয়া তিনি একটা পান্ডিতাপূর্ণ ges প্রকাশ করিয়াছেন । 


(Nalan la Copper-plate of Devapaladeva, Monograp! of the 





Varerdra Re earch society, No. 1) তিনি ati দেশের আরও 
কতকগুলি অনুশাসন eub পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। Nalanda 
Inscription of Vipulasrimitra € Malla=arul Coppec-plate of 


Vijayasem নানক প্রবন্ধ QÙ বিশেষ প্রসিন্দ । তিনি এই অন্থশাসন 
দুইটার সম্পাদন। বিশেষ কতিতের সহিত করিয়াছডেন। বিপুল ল্রীমিতরের 
নালন্দা অনুশালনটা SZ «p শতাব্সীন্র arh লিখিত ইইয়াছিল 
বলিয়া অসম্মান কর! হয়। বিপুলহীমিবর নামক একজন বৌদ্ধ সম্গ্যালীর 
দানের উল্লেখ ইহাতে aBa: তিনি ভগবান্‌ পসর্পণের মন্দিরে একটী 
man দান করিয়াছিলেন এবং সত্রগুলিতে একটী Ak উপলক্ষে চারটা 
মূত্তি দান করিয়াছিলেন । mes অবস্থিত বুদ্ধের বিহার তিনি সংস্কার 
করিয়াছিলেন এবং o s oca দীপঙ্কর বুদ্ধের একটা মুক্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । সোমপুরে তিনি তারার মন্দির fatio করিয়াছিলেন । 
সর্বশেষে তিনি মিত্রদের জন্য একটি বিহার লিশ্মাণ কনিয়াছিলেন। 
মনীগোপাল দেখাইয়াছেন যে নালন্দাতেই এই বিহার নিশ্মিত হইয়াছিল। 
সোমপুর cu পূর্বব-পাকিস্তানে অবস্থিত পাহাড়পুর ভাহ। ও তিনি দেখাইয়াছেন। 
Mallasarul Copper-plate of Vijayasena নামক প্রবন্ধটির farag 
পূৰ্ব্বে তিনি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি 
দেখাইয়াছেন যে বঙ্গদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল এই 
লিপির অক্ষর তাহার অন্থরূপ । এইরূপ অক্ষর ফরিদপুরে আবিষ্কৃত 
ধর্্মীদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাত্রশ।সনে দেখিতে পাওয়। যায় ॥ এই শাসনথানি 
মহারাজাধিরাভ্ত গোপচন্দের War কালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া 
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উল্লেখ আছে। এই cmim e ফরিদপুর তাত্রশাসনের মহারাজাধিরাত্র 
গোপচন্্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে zug ইহাতে ama বিজয়সেন 
ব্রাহ্মণ বামস্বামীকে কিছু gna করিতেছেন ৷ তাত্রশাসনের তারিখ 
প্রদত্ত হইয়াছে সংবৎ ৩, শ্রাবণ ২৭। এই তৃতীয় সংবৎসর সম্ভবতঃ 
সহারাজাধিরাজ্জ গোপচক্ছ্রের রাজ্যাব্দ । ভূমিদাতা সহারাজ। বিজয়সেন 
মহারাজধিরাজ গোপচন্দ্রের অধীনস্থ কর্শ্মচারী বা সামন্ত ছিলেন দেখা 
যাইতেছে । 

«cw» ও প্রাচীন বাংলার অনুশাসন ব্যতীত অন্যান্য প্রাচীন 
ভারতীয় অনুশাসন সঙ্গক্কেও তিনি গবেষণ। করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি অনেকগুলি পাণ্ডিতাপুর্ণ প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হটতেডে তাছার 
সাঞ্চীতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ aAa উপরে উৎকীর্ণ অন্বশাসনগুলির সম্পাদনা । 
স্যার জন নার্শাল ও waas ফুসে “The Monumenta 
of Sanchi” নানক তিল খণ্ডে এক que গ্রন্থ রচন। করেন । ইহাতে 
অনুশাসনগুলি বিশদভাবে সম্পাদনা করেন ননীগোপাল ( The Mona- 
ments of Sanchi. By Marshall, Foucher and Majnmdar 
Vol T, pt. IV, Inscriptions. Chaps. NVIHIUI-XXIHH, pp 
262-394. pls — CXXVIHI-CXLI. ème তিনি অশোকের 
যুগ হইতে আরম্ভ করিয়। Ma লবন শতান্দী AGY যত 
অনুশাসন mek? পাওয়। গিয়াছে তাহাদের পাঠ দিয়াছেন । MASE 
তিনি ৮৪২টী agaaa পাত দিয়াছেন। তিনি এই পাঠগুপির সহিত 
ইংরাজী অনুবাদও দিয়াছেন । উহা ছাড়া এই অনুশাসনগুলির cM- 
বিভাগ, যুগ, প্রস্থলিপিতস্ব ও ভাষ! লইয়া তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য 
পূর্ণ আলোচন! করিয়াছেন ॥ প্রত্যেক অস্থশাসনের চিত্র এই গ্রন্থে সঙ্গি- 
বেশিত হইয়াছে । অশোকের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শকক্ষত্রপ 
নহপালের যুগ পথ্যস্ত ত্রাহ্মী লিপির ক্রমবিকাশ দেখাইয়! তিনি একটা 
শলাণ্ডিতাপূর্ণ চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন । 

প্রাচীন ভারতীয় মুত্তিতত্ব সম্বন্ধে তিনি তিনটা মূল্যবান প্রবন্ধ 
বুচন! করিয়াছেন । এই তিন্টী প্রবন্ধের মধ্যে দুইটা Xuan ও একটা 
হিন্দুধর্ম nos d 
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প্রাচীন ভারতায় RTE ARRA তিনি একটা প্রবন্ধ asas করিয়াছেন; 
এই প্রবন্ধচীর লাম হইতেছে Threo Kusben coins from North 
Bengal | এই প্রবন্ধে বঙ্গদেশে প্রাপ্ত তিনটা স্বর্ণময় gaa যুগের an লইয়া 
তিনি আলোচনা করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে একটা মুদ্রা আলদহতে পাওয়া 
গিয়াছিল ও অপর দুইটা সুদ্র। বগুড়া জেলার নহাস্থান নামক স্থানে 
পাওয়া গিয়াছিল । বঙ্গদেশে কুষণ যুগের মুদ্র! খুব কনই পাওয়া femme 
কুষণ যুগে বঙ্গদেশ Gus লাত্রজ্ের mm ছিল কিন। ভাঙা ঠিক 
করিয়া বলা যায় a] কারণ বঙ্গদেশে কুষণ অনুশাসন প1ওয়। যায় নাই 
এবং কুষণ gge বঙ্গদেশে খুব কম পাওয়া গিয়াছে । দুইটী মুদ্রা 
কুষণ সম্রাট বাস্ুদেবের ও অপরটী শ্রষ্টীয় তৃতীয় শতান্দীতে পূর্ববভারতে 
প্রচলিত প্রথন কনিক্কের quia অনুকরণে নিশ্মিত মুদ্রা i 

ননীগোপাল যে কেবলমাত্র সিদ্দু-প্রদেশে খনন-কাধ্যে বিশেষ পারদশিতা 
দেখাইয়াছিলেন তাহ) নহে, বঙ্গদেশে ও বিহারেও কতকগুলি স্থানে 
খনন-কা্য্যে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তিনি উত্তর বঙ্গে বগুড়া 
জেলার agís awa পুণ্ডরkন্ধনের রাজধ।নী নহাস্থানের নিকট 
ga নামক একটা গামে মেড বা লখিন্দরের ap নানক ৪৩ ফুট 
উচ্চ একটা ঢিপিতে খনন-কাধ্য করেন। ইহার ফলে একটা অদ্কুত- 
ধরণের স্থাপত্য-নিদর্শনের আবিক্কার হয় । তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 
ইহা গুপ্ত যুগের । উত্তর বঙ্গে দিনাজপুর জেলাতে হিলি নামক রেলওয়ে 
ষ্টেশনের ছুইমাইল TÁ বাইগ্রাম নামক স্থানে শিব-মণ্ডপ নামক 
একটী টিপিতে তিনি খনন-কাধ্য করেন। এই স্থানে একটা মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং ১২৮ গৌপ্তাব্দে উৎকীর্ণ একটা তাত্র-শাসন 
আবিষ্কৃত হয়। দক্ষিণ বঙ্গে হুগলী জেলাতে মহানাদ নামক স্থানেও 
তিনি খনন-কার্য্য করেন। যে কয়েকটা তৈজস পত্রের ভগ্রাবশেষ ও quu 
মস্তক এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইহা প্রমানিত হইয়াছে বে 
ইহা Am পঞ্চম-যষ্ঠ শতান্দীর ॥ বর্ধমান জেলাতে দেউলিয়া নামক 
স্থানে একটা ইষ্টক-নিশ্মিত মন্দির তিনি আবিক্কার করেন। A 
মন্দিরের সহিত বঝাকুড়াজেলার বহুলাড়াতে অবস্থিত faa সম্দিরেরস্ক 
যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং খুব সম্ভব ইহা সেই যুগের । 

১৯৩৭-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিহারের লৌড়িয়-নম্দনগড় নামক স্থানে 
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খনন-কার্যে ব্যাপৃত থাকেন । ইহাতে তিনি অসাধারণ পারদশিত। দেখান ॥ 
উত্তর বিহারে চণ্পারণ জেলাতে বেতিয়া নামক স্থানের carm নাইল উত্তর 
পশ্চিমে লৌড়িয়-নম্দন্গড় অবস্থিত ॥ এই স্থানে একটী অশোক-অস্ত 
আছে। লৌড়িয়তে যে সকল টিপি আছে তাহা কানিংহাম, গারিক 
ও কাল?ইল বর্ণন। করিয়াছেন । ১৯০৪-০৫ শ্রীষ্টান্দে ডক্টর থিয়োডোর 
ব্লক এই স্থানে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে খনন-কার্য্য করেন ॥। তিনি এই 
শিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই টিপিগুলি বৈদিক সাহিত্যে বণিত রাজকীয় 
সমাধি-শু,প এবং ইহ। সেই জন্য প্রাকৃ-মৌধ্যযুগের । লৌডিয়তে অবস্থিত 
চিপিগুলি তিনটা শ্রেণীতে সাজান । A নং টিপিতে ননীগোপাল খনন 
করিয়। একটা বৌদ্ধ আপের নিদর্শন পান। এই স্থানে কতকগুলি 
অন্কচিহৃযুক্ত qux পান! ইহাদের দ্বার। প্রমাণিত হয় যে এই wm 
মৌধ্য যুগে নিশ্মিত হইয়াছিল / B নং টিপিতে তিনি খনন-কাৰ্য্য 
চালান । এইখানে একটা গোলাকার প্রাচীর দেখিতে পাওয়! ami 
এই wg তিনি এই সিন্ধান্ডে আসিয়াছেন যে এইটা৪ একটা groa 
অবশিষ্টাংশ N নঃ টিপিতে ও তিনি খনন-ক।ধ্য চালান । ১৯০৫ শ্রীষ্টান্দে 
এই ঢিপিতে ডক্টর ব্লক Ayfa সম্বলিত একটা ছোট adar পত্র 
আবিক্ষার করেন । ইহ। ছাড়! এই টিপিতে তিনি মানব দেতের হাড়ের 
নিদর্শন পান। এই হাড়ের সহিত অঙ্গার মিশ্রিত ছিল। pear এই টিপি 
যে কোন সনাধি-স্তপ সে বিধয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এই uam পত্রী 
অপহৃত হয়; কিন্তু নিকটবর্তী টিপিতে পুনরায় এই প্রকার আর 
একটা স্বর্ণনয় পত্র পাওয়া যায় ॥ তিনি যে সব স্থাপত্য-নিদর্শন পাইয়াছেন 
তাহাদিগকে gA বলিয়াছেন; কিন্তু এইগুলি যে সব ces তাহা 
বলিবার কোন কারণ নাই । তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন সাহিত্যের 
নিদর্শন অনুযায়ী একটি রাজার সমাধি-্তস্ত ও বৌদ্ধ v co নধ্যে বিশেষ 
কোন পার্থক্য নাই । এই খানে যে সমন্ড জিনিষ পাওয়া গিয়াছে তাহাদেব্র 
ভান্গিখ সাধারণতঃ শ্রীপুর দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রথম শতান্দী egg ॥ 

_ ১৯৩৬-৩৭ Anea তিনি নন্দনগড়ে অবস্থিত ঢিপিতে খনন-কার্য্য চালান 1 
এই স্থানে খনন করিতে করিতে তিনি একটি অতি বৃহ স্থাপত্য 
নিদর্শনের সন্ধান পান । এই স্থাপত্য-লিদর্শনটা উত্তর-বঙ্গে প্রাপ্ত পাহাড়- 
পুরের প্রধান মন্দিরটীর Dia যদিও পাহাড়পুরের মন্দিরটী এই মন্দির 
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অপেক্ষা, ছয় বা সাত শতান্দীরও পরের । পাহাড়পুরের মন্দিরের চ্যায় 
ইহাতেও পর পর অলিল্প রহিয়াছে । তিনি দেখাইয়ছেন যে এই স্থাপতা- 
নিদর্শলটা apes দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে নিশ্মিত হয় নাই। ভারতবর্ষে 
এই যুগের এত বড় স্থাপত্য-নিদর্শন আর পাওয়া যায় নাই । তিনি ইহাকে 
বোঁদ্ধন্ত,প বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 

সাধারণ প্রস্থতত্ব সম্বন্ধেও তাহার গবেষণা বিশেষ প্রশংসনীয় । A guide 
to the sculptures in the Indien Museum, Pts, 1 and IE 
নামক glam সুদ্দর পুস্তক তিনি রচন। করিয়াছেন । ননীগোপাল প্রথম 
খণ্ডে cM যুগের ও বরহুত, সাক্ষী, বৃদ্ধগয়া, পাটনা, প্রাজগীর, 
উদয়গিরি ও সারনাণে প্রাপ্ত শুঙ্গ যুগের প্রত্বতান্বিক দ্রব্য লইয়। একটা সহজ 
অথচ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচনা করেন। কতকগুলি সুন্দর camo ছবি 
ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ভারতীয় চিত্রশালাতে রক্ষিত 
গন্ধার প্রদেশের বৌদ্ধভাক্র্যের নিদর্শনগুলির একটি বিশদ আলোচনা 
করিয়াছেন i 


নলীখোপাল মন্জুমদার রটিত পুস্তক ও প্রবন্ধের তালিকা 


1920 

1. Cinna Inscription of the reign of Sri Yajna Satakarni 
(Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 
New Series, vol. XVI, 1920, pp. 327-30, pl. XVI ) 

1922 

2. Notes on Kharosthi Inscriptions. ( Ibid, Vol. XVIII, pp. 
61-67, pl. IJI-IV ) 

3. Maner Copper-plate of Govinda Chandra, V. E. 1183. 
(Ibid, Vol. XVIII, pp. 81-84 ) 

4. The Bui Vihar Copper-plate of the reign of Kanishka. 
(Sir Ashulosh Mukherji Silver Jubilee Volume, Vol. III, 
Orientalia, pt. I, pp. 459-74 ) 

1923 

5. An inscribed copper-ladlo from Hazara. ( Ibid, Vol. XIX, 

pp. 345-47, pl. 14) 


» 
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1924 
A list of Kharosthi inscriptions. ( Ibid, Vol. XX, pp. 1-40) 
1926 


A new Brahmi Inecrip:ion from Mathura (Indian Historical 
Quarterly, Vol. IT, pp. 441-46 ) 
Nalanda Copper-plate of Dovapaladeva. ( Memoirs of the 
Varendra Research Society, No. 1 ) 
Notes ona stone-inscription in Bengali characters of the 
reign of Sitsrama Raya from Muhammadpur, district 
Jessore. ( Annual Report of the Varendra Research Societ y, 
1925-26. p. $ ). 
Rohitagiri of the Rampur Copper-plete ( Indian Historical 
Quarterly, Vol. II p. 653-56 ). 
1927 
Some Notes on Buddhist Iconography. ( Journal & 
Proceedings of the Aniatic Socioty of Bengal, Vol. XXII, 
1926, 169.75 ). 
Adi-Buddha in the Eastern Sohool of Art. ( Annus] Report 
of the Varendra Research Society, 1926-27, pp. 7-10 ), 


A new type of Vishnu from North Bongal. ( Annua! Report 
of the Varendre Research Society, 1928-29, pp. 15-17 ). 

A Kharosthi Inscription from Jamalgarhi of the year 359. 
( Epigraphie Indica, Vol. X1X,203-05 ). 

Inscriptions of Bengal, Vol. III 

Pesbawar Museum Inscription of the year 168. (Epigraphia 
Indica, Vol. XIX, pp. 202-03 ). 


1931 


Exonvations at Jhukar. ( Annual Report of the Arohaeologi- 
৩৪] Survey of India, 1927-28, pp. 76-83 ). 
1933 
Notes on the coins of Azes ( Ibid, 1928-29, pp. 169-73, 
pl. LXIV ). 
Three Kushen coins from North Bengal. (Journal and 
Proceedings of the A«latio Society of Bengal, Vol. 
XXVIII, pp. 127-29, ). 
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25. 
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32. 


সতিহাসিক নলীগোপাল মজুমদার ১৯ 


1934 
Explorations in Sind. ( Memoirs of the Archacological 
Survey of India, No. 48 ). 
Nalanda Inscription of Vipulesrimitra. ( Eplgraphis Indica, 
Vol. XXI, pl III, pp. 97ff ). 
1955 
Explorations in Sind. ( Annual Report of the Archaeo- 
logical Survey of India, 1929-30, pp. 110—21 ) 
1935 
Explorations in Sind. (Ibid, 1£30-34, pp. 90-106, 4ple. ) 
1937 
A guide to the sculptures in the Indian Museum, Parte I 
and II. 
Explorations in Bengal. Annual Report of the Archaeolo- 
gical Survey of India, 1934-25, pp. 40-43, 2 pla. ) 
Nandspur Copper-plate of the Gupta year 169. (Epigraphia 
Indica, Vol. XXIIT, pp. 52-56. ) 
1938 
Excavations at Gokul. (Annual Report of the Archacologi- 
cal Survey of India, 1935-36, pp. 67-69, pl. XXIV-XXVII) 
Bajaur casket of the reign of Menander. ( Epigraphia 
Indica, Vol. XXIV, pp. 1-8, 2 pls. 
Four Copper-plates from Soro. (Ibid, Vol. XXIIT, pp. 197- 
203, 2 pls. ) 
Mallasarul Coppe:-plate of Vijayasena. ( Ibid, Vol. XXIII, 
pp. 155-61, pl. ) 
Inscriptions on two rel: 
Vol. XXIV, pp. 8-10, pl. ) 
Explorations at Lauriye Nandangarh. (Annual Report of 
the Archaeological Survey of India, 1935-36, pp. 55-66, pls. 
XIX—XXIII) 











casketa from Charsadda. ( Ibid, 


1939 
Kosam inscription of the reign of Maharaja Vaisravana 
of the yoar:107. ( Epigraphia Indica, Vol. XXIV, pp. 


14€-3. pl. ) 
Cuttack Museum Plates of Madhavavsrmen. ( Ibid, Vol. 
XXIV, pp. 148-53, pl.) 
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1940 

35. Excavations at Lanriya. Nandangarh. ( Annual Report of 
the Archa«ological Survey of 1ndin, 1936-37, pp. 47-50, pls. 
XXI—XXIv ) 

36. The Monuments of Sanchi. By Marshall, J. H., Foucher, 
A., Majumdar, N. G. 

37. মল্লসারুলে প্রাপ্ত Ras সেনের তাম্র-শাসন ( স।ছিত) পরিবৎ-পত্রিকা, ৪৪ ভাগ, 
১৩৪৪, পৃঃ ১৭-২১, চিত্র ) 





fat eta পত্রিকা 
শ্রীভবতোষ দত্ত 


১৮১৮ খ্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম 
মাসিক পত্র__দিগর্শল । প্রথম বাংলা সংবাদপত্র যারা বের করেছিলেন 
এটাও তারাই প্রকাশ করেছিলেন | এক মাসের ব্যবধানে দেই বৎসরেই 
মে মাসে সাপ্তাহিক পত্র সমাচার দর্পণ আত্মপ্রকাশ করে । 

আসলে মাসিকপত্র প্রকাশ করাই শ্রীরামপুর্র মিশনের পাত্রীদের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল না। এই মাসিকপত্রটি দিয়ে তারা বুঝতে চেয়েছিলেন 
সাপ্তাহিক পত্রকে সরকার কিভাবে গ্রহণ করেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান 
তার শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাসে লিখেছেনঃ Tho Serampore 
Missionaries Lad for some time contemplated the 
publication of a newspaper in the Bengalce language to 
stimulate a spirit of inquiry and to diffuse information, 
The Government of Indis had always regarded the 
periodical press with e spirit of jealousy, and it was 
thon under a rigid censorship. It did not appear 
likely that a native journal would be sufferrod to appear, 
when the English journals at the presidency where alone 
they were published wore fettored by the severest 
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restrictions. ‘Tho missionarios wero not at thc time 
informed of the opinions—bokl for that age—which Lord 
Hastings entertainod rcgarding the press, in opposition 
to tho views of his colleagues, and they hesitated long 
before they made any demonstrationa of their design. 
They rosolved nt length to feel tho pulse of the publie 
authorities by tho tentative publication of a monthly 
magazine in Bengalee. The following extracts from the 
minuter, regarding this publication, the first periodical 
work which bad ever appeared in any Oriental language, 
will serve to show the feelings of the day. “February 
18th, 1818 Mr. Marshman having proposed the publication 
of a periodica] work in Bengalce, to be soll among tho 
natives for tho purposo of exciting a spirit o£ inquiry. 
among them, it was resolved that there i« no objection to 
the publication of such a journal, provided all political 
intelligence, more especially regarding the East, be 
excluded from it, {and it do not appear in n form likely 
to alarm government. It must, therefore, be confined 
to articlos of general information anl notices of 
new discoveries, but a small space may be allotted to 
local events with the view of rendering it attractive.” 
The magazine was called —"Dig-dursun".— History of 
the Serampore Mission (18১9 ) 9: ১৬১--১৬১ ! সাধারণের 
মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণ। আ/গাবার uno শ্রীরামপুরের পাত্রীর! কিছুকাল থেকেই 
বাংলাভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রকাশের কথ! ভাবছিলেন। ভারত 
সরকার বরাবরই নংবাদপত্রকে সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং নানারকম 
কঠিন বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। এই প্রেসিডেন্সি থেকে যে 
ইংরাছি। সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, তাদেরও নান! বিধিনিষেধ মেনে চলতে 
হত, দেশীয় সংবাদপত্রের যে কি হবে বুঝতেই পারা যাচ্ছে । m$ হেগ্টিংস 
Sra সহকর্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে অভিমত পোষণ করতেন সে যুগের পক্ষে 
সেটা দুঃসাহসিক ; কিন্তু পাড্ীরা তা জানতেন না । এজন্/ তারা অনেকদিন 
থেকেই ইতস্তত: করছিলেন । অবশেষে তারা স্থির করলেন পরীক্ষামূলক- 
ভাবে বাংলাভাষায় একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করে আগে 
$2111 
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কর্তৃপক্ষের WABI বুঝবার চেষ্টা করবেন । ১৮১৮ জ্রীষ্টান্দের ১৩ই 
ফেব্রুয়ারীর বিবরণী পড়লেই সে সময়ের অবস্থাটা কোঝ। যাবে । “দেশীয় 
লোকদের মধ্যে চ্ঠানতৃষ্ণ! জাগাবার wu বাংলাভাষায় সাময়িক পত্র প্রকাশের 
যে প্রস্ভ/ব মার্শস্যান করেছেন, তাতে আপত্তি নেই বটে, কিন্ত দেখতে হবে 
কোনো রাজনৈতিক সংবাদ বিশেষ করে পুর্বদেশীয় সংবাদ যেন তাতে না 
থাকে এবং পত্রিকাটি এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে সরকার বিরক্ত না 
হন ॥ সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে এবং নতুন তথ্য পরিবেশলেই শুধু 
এর বক্তব্য সীমাবন্ধ থাকবে । পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করবার উদ্দেশ্যে শুধু 
স্থানীয় সংবাদের জন্য সামান্য স্থান রাখতে পারা যাবে ।” পত্রিকার নাম 
হোল দিগ দর্শন v 

সাধারণ জ্ঞানের বিনয় ছাড়াও শেষ পাতায় সাময়িক ঘটনার কিছু কিছু 
বিজ্ঞাপন থাকত । এই সব কারণে বিশেষ করে রাজ্রনীতি এবং ama 
বিতর্কমূলক বিষয় পরিহার করাতে এই পত্রিকাটি সরকারী মঠলেও AMIA 
গৃহীত হয়েছিল । দিগ দর্শনের এই শুভ আরম্ভ দেখে জ্বশুয়! মার্শন্যান এবং 
ওয়ার্ড অতঃপর বাংলাভাষায় সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করতে সংকল্প করলেন I 
এক মাসের মধ্যেই সমাচার দর্পণ প্রথম বাংলা সংবাদপত্রর্ূপে আত্মপ্রকাশ 


করার গৌরব অর্জন করল । 
দিগ দর্শন পত্রে কারা লিখতেন বলা কঠিন ; কারণ পত্রিকায় লেখকের 


নাম থাকত না। তবে অনুমান কর! যায় মার্শম্যান আর ফেলিক্স কেরী 
দিগ- দর্শনের প্রধান লেখক ছিলেন । শ্রীরামপুর মিশন গোষ্ঠীর অন্তভুক্তি 
থেকে এর! যে সব বিষয়ের চর্চা করতেন, পত্রিকায় সেই এতিহ।সিক এবং 
বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধই প্রধানত থাকত 00 নে মাসে সমাচার 
দর্পণ প্রকাশিত হলে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালক্কার সম্পাদকীয় বিভাগে 
কাজ নিয়েছিলেন ॥ সমাচার দর্পণেরও সম্পাদক ছিলেন অন ক্লার্ক মার্শম্যান 1 
দিগ দর্শনের বিষয়েও তিনি যে জয়গোপালের সাহায্য নেন নি-__একথার 
পক্ষে জোরালে! যুক্তি নেই, বিপক্ষেও নেই ॥ 

ক্লার্ক মার্শস্যান নিষ্ঠাঝান্‌ ধর্মপ্রচারক হলেও এঁতিহাসিক সাহিত্যে তিনি 
ছিলেন একজন পথিকৃৎ । তার লেখা কয়েকখান! বই_Ilistory of 
India, Hi:tory of Bengal এবং A Brief Survoy of History 
এদেশে আধুনিক যুগে ইতিহাস রচনায় উৎসাহ দিয়েছে। ভারতবর্ষের 
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ইতিহাস মার্শমা।ন বাংলাতেও লিখেছিলেন । সেট! fon শুধু, ভাবতবধে 
ইংরেজদের আসার পর থেকে ঠেষ্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস । 
ফেলিক্স কেরীও সেই সময় তার জীবনের বিচিত্র ঘটনাবছল কয়েক বৎসর 
কাটিয়ে মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন । উইলিয়ম কেরী ছিলেন 
তার পিতা । উইলিয়ম কেরী পুত্রকে পাজী করতে চেয়েছিলেন ॥ কিন্ত 
পাত্রী হওয়ার ইচ্ছা তার বিশেষ ছিল না বরং ভাষা শিখবার কোক ছিল তার 
অলাধারণ। সংস্কৃত আর পালি তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। 
চমৎকার বাংল। agste তিনি দিতে পারতেন ॥। কিছুকাল ত্রক্মাদেশে থেকে 
একখানা auf ব্যাকরণও তিনি লিখেছিলেন । জেমস নিলের ভিটিশ ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসের sgan ভার আছে---সেট। প্রকাশিতও হয়েছিল ।১ 
ফেলিস্মের বিশেষত্ব ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসঙ্গিৎসা, ভাষা শিপবার অদম্য 
কৌতূহল আর qua কার্যে অপরিমেয় উৎসাহ ৷ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দিগ দর্শনের কয়েকটি প্রবন্ধ বিলুপ্ত সংবাদ 
কৌয়ুদী পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল । ১৮৫৪ সালে কলিকাত। স্কুল বুক সোসাইটি 
বিভিন্ন সাময়িকপত্র থেকে কতক গুলি প্রবন্ধ নিযে একটি ছাত্রপাঠ্য MIAT- 
প্রস্থ প্রকাশ করেছিল । বইটির নাম "Tho Bengali Instrnetor for 
the use of schools, No. IIL.” বালকদিগের শিক্ষার নিহিত বঙ্গীয় 
পাঠাবলী, তৃতীয় খণ্ড। এই বইতে ১৮২৪ এর সংবাদ কৌনুদী থেকে যে 
কয়টি প্রবন্ধ পুনু দ্রিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই কয়টি প্রবন্ধ দিগ দর্শনের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ ই মিলে ঘায়-_অয়স্থান্ত অথব! চুম্বকমণি, প্রতিধ্বনি, বলুনের 
বিবরণ, মকর মৎস্যোর বিবরণ । পরিবর্তন খুব সামান্যই আছে । পাঠাবলীতে 
ক্লামমোহনের আত্মচরিতও মুদ্রিত হয়েছিল । সংবাদ কৌমুদী থেকে উদ্ধৃত 
বলে অনেকে মনে করেন প্রীবন্ধগুলি রামমোহনের । এ বিষয়ে নিশ্চিত 





১1 সাহিত্য সাধক চরিত মালায় ফেলিক্স কেরীর দ্রীবনীতে শ্রীযুক্ত সম্জনীকান্ত 
দাস লিখেছেন “মনে wu ইহা মুদ্রিত কতবার সুযোগ ঘটে নাই "8 কাশীপ্রসাদ ঘোষ 
লিটরেরি cma পত্রিকার রামপুর হিশনরীদের mya যে fami করেন, তার 
উত্তরদান প্রসঙ্গে সমাচার দশ লেখেন “...মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয্ন ইতিহাস 
বালাল। তাহা যে তঙ্জম! হুইয়।ছে. তাছার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে 

' তাহার অনেক গুণ wieso "ugs Sheer তর্জ্জম! হইয়! ওঁ Aarya 
প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত লা হওয়। প্রযুক্ত তাহার টাইটেল ce অর্থাৎ gF 
ব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে (UO সংবাদপত্রে সেকালের FA ১ম খণ্ড, ৩ সং পৃঃ ৬০ । 
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কিছু বলা um ab: তবে কি ব!মমোহন দিগ দর্শন পত্রেও লিখতেন ? 
লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, দিগ দর্শন এবং পাঠাবলী উভয়েই কলিকাতা স্কুল 
বুক সোসাইটি প্রকাশিত ; দিগ দর্শনে প্রকাশিত হওয়া সত্বেও যে পাঠা- 
বলীতে প্রবন্ধগুলি সংবাদ কৌমুদী থেকে উদ্ধৃত বলে "yan fons হচ্ছে, এটা 
কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত থকবারও কথা নয় । 

forra পাঠ্য হওয়ার উপযোগিত। বিব্চন। করে স্কুল বুক সোসাইটি 
তার অধীন বিগ্যালয় গুলিতে বিতরণ করবার জন্যে এই পত্রিকার এক হাজার 
কপি কিনে নিয়েছিল । শ্রীযুক্ত সুকুমার সেল “বাংলা সাহিত্যে 59" গ্রন্থে 
(২য় সং, পূঃ ৬৭ লিখেছেন, “প্রথম বৎসরের দিগ দর্শনের একটি সংশোধিত 
ও পরিবর্তিত সংস্করণ সোসাইটির কর্তৃত্বে শ্ররামপুরে ১৮১৯ Mirea এপ্রিল 
মাসে vjex/ rz হইয়াছিল SO শুধু প্রথম বৎসরের দিগ দর্শনই নয়, তিন 
বৎসরের ferea? পুননুডিত হয়েছিল । কৃষ্ণনগর HAS লাইব্রেরীতে 
স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত ১৮২২ এর নামপত্র সম্বলিত যে সংস্করণটি 
আছে, তাতে দেখ! যায়, দিগ দর্শনের বাংল! সংস্করণের ১৮২১ এর ফেব্রুয়ারি 
পর্যন্ত প্রকাশিত ২৬ ভাগই রয়েছে। কিন্তু শ্রীরামপুরের পাড্রীদের মূল 
পত্রিক। এবং স্কুল বুক সোসাইটির সংস্করণের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য 
কর। যায় ; সপ্ভবতঃ সেটা পাঠ্যরূপে পত্রিকাকে পরিপূর্ণভাবে উপযোগী করে 
তুলবার জন্তেই করা তয়েভিল। 

দিগ দর্শন পত্রিকার প্রথন প্রকাশকাল থেকেই এর বৈশিষ্ট্যের wu স্কুল 
বুক সোসাইটির q2 আকৃষ্ট হয়েছিল । সোসাইটির প্রথম রিপোর্টে শ্রীরাম- 
পুর মিশনের পাদ্রীদের সঙ্গে স্কুল বুক সোসাইটির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা 
উল্লিখিত হয়েছে । মিশনেত্র-প্রুকারশিত গ্রস্থমালা সোসাইটি সুবিধামত কিনে 
নেবে অথবা cda পূর্বেই সংস্করণ প্রণয়নে অংশ নেবে এরকম একটা 
কথাও সেই রিপোর্টে আছে ॥ মার্শম্যানের সম্পাদনায় দিগ দর্শন পত্রিকা 
বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম তিন সংখ্যার এক হাজার কপি ক'রে কিনে 
নিয়ে বিতরণ করা হয়েছিল । “চতুর্থ সংখ্যারও এক হাজার কপি কেনার 
কথা হয়েছে” ।* 

প্রথম রিপোর্টে এই পত্রিকা কিনে নেওয়ার কথাই আছে। কিন্ত 
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দ্বিতীয় বৎসর থেকে কিনে নেওয়া ছাড়াও হিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করার কথা 
বলা হয়েছে । "Numerous attestations hing your commi- 
6৮০০ of tho practical value of this work, not only for the 
use of schools but for the instruction of adults and 
abundant evidence appearing of its being very acceptable 
to tho natives, it was suggested to tho Author, Mr. 








Marshmaa Jun. to preparo a second and improve] edition 
in a superior type and to. render the work into English. 
These euggestions were approved ; and the Serainporo 


Missionsries in a very liberal manner more than mot your 


committee 





ideas regarding the economy mec 
the society's part in an arrangement of cons 


imagnitule.* S4 স্কুলের পক্ষে নয়, প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেও এই 
পত্রিকার উপফোগিতার এবং সাধারণের মধ্যে এর সমাদরের এত প্রমাণ 
হাতে এসেছে যে এর প্রণেতা কনিষ্ঠ মার্শম)ানকে এর উন্নততর দ্বিতীয় 
সংস্করণ এবং একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে । এই 
প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়; সোসাইটির আঘিক অবস্থায় যতটুকু প্রয়োজন 
তার চেয়েও আাধিকতর উদারত। সহকারে শ্রীরামপুরের পাত্রীরা এই বৃহৎ 
কর্মভার গ্রহণ করেন। 

দ্বিতীয় সংস্করণ করবার সময় থেকেই সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থে কিছু 
কিছু পরিবর্তন হতে থাকে । মার্শম্যান তার Gare a মিশনের ইতিহাসে 
-বলেছেন দিগ দর্শন পত্রিকায় শেষের দিকে বিচার বিভাগীয় বিজ্ঞাপন প্রভৃতি 
পত্রের আকারে মুদ্রিত হোত। এ সবই সোসাইটির সংস্করণে বজিত 
হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো প্রবন্ধও এতে বাদ দেওয়া 
হয়েছিল উদাহরণ স্বরূপ বল] যায়, ব্রজেন্দ্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা 
সাময়িক পত্র গ্রন্থে ( ১৯ সং) fee পত্রের আগষ্ট ১৮১৮ থেকে 
“বাঙ্গালার প্রধান নগর বিষয়” প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন, কিন্ত সোসাইটি থেকে 
১৮২২-এ প্রকাশিত দিগ দর্শনের ওই সংখ্যায় এই প্রবন্ধটি নেই i 

পত্রিকার েলোভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর স্থির হয় যে ইংরেজি 
' সংস্করণ প্রকাশ করা আর হবে না ৷ ইংরেজি, ইংরেল্রি-বাংল! এবং বাংলা__ 


€: Second Report of the Calcutta School Book Society, 
1819, P. 5. 
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এই তিন সংস্করণ প্রস্তুত করায় যথেষ্ট পরিঅন এবং সময় নষ্ট হয় বলে 
ইংরেজি অংশ রচনা এখন থেকে পরিত্যক্ত হয় । ফলে নতুন করে মিশনের 
সঙ্গে চুক্তি করে যতদিন ন! হিন্দুস্থানের ধারাবাহিক ইতিহাস শেষ হচ্ছে, 
ততদিন পর্যন্ত বাংলা সংস্করণ তৈরী করার ভার তাদের হাতেই দেওয়া! 
হোলো ।* এই জন্যই দিগ দৰ্শন পত্রিক। বাংল। অংশ ভাবিবশ ভাগ, ইংরেজি 
এবং ইংরেজি-বাংলা অংশ যোলো। ভাগ পর্যন্তই দেখ। যায়। বাংলা অংশে 
লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে ১৮১৯ এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
সংখ্যাগুলি সোসাইটি প্রকাশ করেনি। ১৮২২-এর এন্থাকারে বাঁধানো 
দিগদর্শনের লামপত্রেই আছে “ইং এপ্রিল ১৮১৮ লাং মার্চ ১৮১৯ ॥ 
এবং ইং জানেওয়ারি লাং এপ্রিল ১৮২০) প্রথম থেকে মার্চ ১৮১ নাপর্যস্ত 
প্রথম খণ্ডে পৃষ্ঠাঙ্ক ধারাব[ঠিকভাবে দেওয়া আছে আবার ১৮২০র জানুয়ারি 
থেকে নতুন প্ৃষ্ঠাঙ্ষে দ্বিতীয় খণ্ড কর! হয়েছে ॥ কিন্তু সব মিলিয়ে যে 
সৃচীপত্র কর। হয়েছিল তাতে প্রবন্ধগুলির নাম পর পর দিয়ে ULN হয়েছে 
এবং মাঝখানের এই কয়েক সংখ্যার কোনো AWRA কোনো উল্লেখই 
সুচীপত্রে নেই । স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই নয় মাসের দিগর্শন সোসাইটি 
নেয় নি। কিন্তু স্থচী থেকেই আবার বুঝতে পারা যাচ্ছে নামপত্রে ১৮২০র 
উল্লেখ পর্যন্ত থাকলেও সোসাইটি ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দিগ দর্শনের 
সংখ্যাগুলি প্রকাশিত করেছিল । এটাই হচ্ছে এর শেষ এবং যড়বিংশতিতম 
ভাগ ॥ শ্রীরামপুর মিশন থেকে ওই তিন বৎসরই এই পত্রিক! বেরিয়েছিল i 
পাদ্রী me, এই স্বল্প পরমায়ুর কথা উল্লেখ করে লিখেছেন “It was conti- 
nued for three years; and has proved n very useful 
work, calculated to open and expand the minds of. young 
Hindus. We have at present no work of a similar 
kind".' এই পত্রিকা! তিন বছর চলো ৷ তরুণ হিন্দু বালকদের মানসিক 
উদ্মেষের পক্ষে এই পত্রিকাটি খুবই কাজের হয়েছিল । বর্তমানে এরকম 
কোনে। কাগজ আমাদের নেই । 
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দিগ দৰ্শন পত্রিকা ২৭ 


সোসাইটির সঙ্গে দিগ দর্শন পত্রিকা নিয়ে যা কিছু শালাপ-আলোচন। 
সবই মিশনের পক্ষে পাত্রী ক্লার্ক aanak চালিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে 
বিশেষভাবে উল্লেখ কর! যেতে পারে, ১৮২২-এ ফেলিন্স কেরীর মৃতু।সংবাদ 
দিয়ে সমাচার দর্পণ তার রচিত aca একটি তালিকা ছেপেছিল ; সেই 
তালিকায় উল্লেখ করা আছে “কলিকাত| স্কুল বুক সোসাইটির কারণ 
famia” মার্শস্যানের উপস্থিতিতেই যখন এই উত্তি করা হয়েছে, 
তখন মনে হয় পত্রিকার কর্তৃপক্ষস্থনীয়রূপে মার্শম্যান গণ্য হালেও ফেলিক্স 
কেরীই স্কূলপাঠ্য দিগ দর্শনের সংস্করণ crues করেছিলেন । সমাচার দর্পশের 
এই উক্তি আসলে মার্শন্যানের সণস্থীকার i 

সাময়িক বিষয় যথাসম্ভব বর্জন করে ইতিহাস voe fausa বিদেশী 
sale প্রস্তুতি সাধারণ কৌতৃহলের বিহয় দিয়ে সোসাইটি এই পত্রিকার 
সংস্করণ করেছিল । এর মধ্যে ইতিহাসের ভাগই বেশী । বিশেষ চিস্তামূলক 
প্রবন্ধ দেখ! যায় fa ; রচনাগুলি প্রায় সবই বিবরণাত্মক । কখনও কখনও 
গুরুশিষ্যের সংলাপ দিয়ে বিল্গানের বিষয় বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে । সমাজ- 
নীতি বা রাজনীতির mzet পরিহার করা হ্ুয়েছে । হিল্টুস্থানের উতিষাস 
ব। ইউরোপের বিবরণের নতে। ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাদ দিলে, এই পত্রিকার 
সংখ্যাগ্ুলি অনেকটা যেন আলাদা আলাদা বইয়ের মতোই fna একসঙ্গে 
বাধানো। অবস্থায় দিগ দর্শনকে তো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখ: একটা বই 
বললেও চলে । কৌতুককর বিষয় হচ্ছে এই যে, সোসাইটির সংস্করণে কোন 
সংখ্যার সবশেষের রচনার সবশেষের বাক/টি অসম্পূর্ণ রেখে পরবর্তী সংখ্যার 
প্রথম রচনারূপে সেই ধারাবাহিক প্রবন্ধের বাক্যটি সম্পূর্ণ কনে দেওয়া 
হয়েছে । যেমন ১৮২*র দুলাইয়ের ১৬৮ পৃষ্ঠায় সর্বশেষ অসম্পূর্ণ বাক্য “সে 
tme যুদ্ধে অতিশীত্র পরাজিত এবং এবরাহিম-_”পরবর্তা সংখ্যা আগন্ডের 
১৬৯ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে “যুদ্ধে হত হইল" । অথচ 
পরবর্তী সংখ্যা সেই অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে আরম্ত হলেও পত্রিকার নাম, 
সংখ্যা এবং প্রবন্ধের শিরোনাম ইত্যাদি যথারীতি দেওয়া আছে। এই 
পত্রিকায় কি রকম প্রবন্ধ মুদ্রিত হোত,. তা? বুঝবার জন্যে ১৮১৮ থেকে 
১৮২১ পর্যন্ত প্রকাশিত দিগ-দর্শনের কয়েকটি প্রবন্ধের নাম সঙ্কলিত 
করে দিলাম__আমেরিকার দর্শন বিষয়ে, চুম্বক পাথরের প্রথম "NS. 





$1 সংবাদপত্রে সেকালের কৰা প্রথম খণ্ড, (৩ সং ) পৃঃ ৪৮1 


২৮ ইতিহাস 


কোম্পাস দ্বারা প্রথম জাহাজ চালান, কলন্গসের বিবরণ, হিন্দুস্থানের 
সীমাবিবরণ, তাহার উৎপশ্ন বস্তু, বলুন ছারা সাদলর সাহেবের আকাশ 
গমন, ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ, tea gA পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষেপ 
বিবরণ, ইউরোপের বিবরণ, পদার্থের অসংখ) ভাগ, ছাপাকণ্্মর উৎপত্তির 
বিবরণ, ধাতুবিবরণ, বঙ্গভূমির মহাছুতিক্ষ, মধুমক্ষিকার বিবরণ, স্প্রীপদ ও 
সুল্লীপদের কথা, হিন্দুস্থানের ইতিহাস, শীতকালে পশ্বাদির রক্ষণ i 

এই প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানের ইতিহাসের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি d 
এই সুন্দর সুলিখিত বিবরণটি যে কার রচনা, জানার উপায় নেই। কেউ 
কেউ wA করেছেন, এট। ফেলিক্স কেরীর eai) তবে এটাও ম্মরণ 
রাখা দরকার যে তখনকার মিশনারীদের মধ্যে মার্শম্যানই উ(তহাস নিয়ে 
ব্যাপৃত থাকতেল । গান্থাকারে এটি বেরোয়নি, অন্ততঃ লঙের তালিকায় 
এর উল্লেখ নেই । এই ইতিহাস মুসলমান রাজত্বের পত্তন থেকে আরম্ত । 
লেখক লিখেছেন. “গজ্জনেনের বাদশাহ মতন্মদ cróm হিন্দুস্থান জয় 
করা অবধি মুসলমানদিগকে রাজাত্রষ্ট করিয়া ইংলণ্ডীয়দের বাজ্যস্থাপন 
পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের ইতিহাস দিগদর্শনের এই ভাগে ও কতক আগামী 
ভাগে লিখিব।” এই ইতিহাস বেরোতে থাকে দশস ভাগ অর্থাৎ জানুয়ারি 
১৮১৯ থেকে ১৮২১ পর্বস্ত ॥ সেকালে যতটুকু উপাদান পাওয়া যেতে 
পারত তাই নিয়ে লেখক সুন্দর প্রণালীবজ্ঞতাবে অধ্যায় ভাগ করে 
ইতিহাসটি লিখেছেন । মৃতুাঞ্জয়ের রাজাবলি ( ১৮০৮ ) কে যদি বাংলায় 
লেখা! প্রথম ভারতবধের ইতিহাস বলা যায় তবে একেই সম্ভবত fad 
স্থানের সম্মান দেওয়। যেতে পারে। প্রধানত এই ইতিহাসের জন্যই 


(“which will complote the summary history of Ilindoo- 
stan, now carrying on"—'hird Report) cm ভাগ পযন্ত 
দিগ-দর্শল পত্রিকা সোসাইটিকে দেওয়া হয়েছিল i 


দিগ-দর্শলের গদ্যতঙ্গি সহজ এবং MNI সচেতন সাহিত্যস্থষ্টির 
অভিপ্ৰায়ে গদ্যকে কঠিন কিংবা ANISS শব্দবহুল করে তোলা হয়নি৷ 
এটা কিন্তু সে যুগের পক্ষে বিম্ম্কর। তবে পাত্রীর। গোড়া থেকেই 
"TW এবং চলতি Tw লিখতে চেয়েছেন বলেই হয়তো দিগ দর্শনের 
Te সহজ হতে পেরেছিল । তবে কাশীপ্রসাদ ঘোষ যে মিশনারী 
গদ্ধোর নিন্দা করেছেন কিংবা পরবর্তীকালে ইশ্বরগুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে 


দিগ দর্শন পত্রিকা ২৯ 


যে গগ্যাকে বাঙ্গ করেছেন দিগ দর্শনে ঠিক সে রকন গন্য ভঙ্গি দেখ। যায় লা ।* 
এর রচন। বরং যেন একটু সাংবাদিকতারই ধার ca Prate: 
স্কুলের পাঠ্যকূপে এই আদর্শ সম্মুখে থাকলেও সংবাদপত্রে এই ভঙ্গি 
প্রচলিত ছিল। সাহিতা-গ্রাস্থ রচনায় few তা’ বিশ্বে anye হয় নি। 
যদি হোত, তবে ‘আলালের ঘরের ছুলাল' এর মত asz আরে। আগেই 
হয়তো রচিত হোত । ১৮২০ খ্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাসে ‘বঙ্গভূমির মহা দুর্ভিক্ষ 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় । এটা লেখ! হয়েছিল “ছিয়াত্তরের uum নিয়ে ॥ 
তখনও পর্যন্ত এমন বুদ্ধ ব্যক্তি বেচেছিলেন বীর কাভ থেকে লেখক 
দুর্ভিক্ষের বিবরণ সংগ্রহ করে থাকবেন। বর্ণনাটি এমনই প্রাণবন্ত যে 
মনে হয়, গছের সেই প্রথম যুগেও যেন নিজের চোখে দেখা অন্বস্তরকে 
ভাবায় রূপান্তরিত Gase লেখকের কিছুই aafin চয় fai নিদর্শন 
হিসাবে এই প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।__ 

“তৎসময়ে আগষ্ট মাসে অতিদুর আকাশে একটা ভয়ানক uma 
দর্শন হইল, তাহার বর্ণ Gym মেখের ঠায়, সে কখল১ সূর্যকে 
আচ্ছাদিত করিল, এবং কলিকাতার উপরিভাগে অনেক দুর ede ব্যাপ্ত 
হইল ; যেদিন অতিশয় dim সেই দিন এ মেঘ নাচে v» ইল তাহাতে 
fea দিন পর্যন্ত লোকেদের অনেক তাবনা জন্ছিল তৃতীয় দিবসে 
মেঘারন্ত ও অতিশয় গ্রীশ্ম হইলে এ কৃষ্ণ মেঘ এত নিচে আইল যে 
সকলে সুন্দররূপ দর্শন করিতে পাইল, তথন বিশেষ রূপে Sa গেল 
যে দংশকীটের মত ঝড় পতঙ্গ রক্তবর্ণ শরীর এবং মস্তক ও চক্ষ বড় 
ও অধ্মক্ষিকার মত শ্রেণীবদ্ধ উড়িবার সময়ে অতি ঝ্রভূ রেখার DA ; 
কিন্ত wm) হইতে লোকেরদের এমত ভয় হইল যে কেহ তাহার একটাকে 
ধরিল না . সীইড্রিশ পল পধ্যস্ত বৃষ্টি সমকালীন সকলে এক স্থানে নিশ্চিন্ত 
রূপে রহিল . পরে চারিহস্ড উর্দ্ধে উঠিল এবং কিঞ্চিংকাল পরে তত 
নামিল, পরে বায়ু কোণ হইতে একটা বায়ু উঠিয়া দুইদিন পর্যাস্ত থাকিল, 
ওঁ mym পূর্ত উঠিল ও নামিল কিন্তু অধিক Pama. 
তাহার পর দিবস অতি Aga আকাশ শুন্য দেখা গেল - এই মেঘদর্শন 
হওনের পূর্ব কতকদিন ভেক ও কীটাদি রাত্রিকালে বৃষ্টি পতন সময়ে 
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অবিরত শন্দ করিয়াছিল, SIA এককালে এনত দৃশ্য হইল যে 
নলীভিল আর কোনখ।নে তাহারা দেখ! গেল ন। ও শুন! গেল না.” ^ 

এই প্রবন্ধ একটি ছোট কাহিনী দিয়ে উপসংহার কর! হয়েছে, সেটি 
উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ কর। ছুঃসাধা । এই কাহিনীটুকুতে মানবচরিত্রের 
বৈচিত্র্য এবং রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে_ এই দৃষ্টি প্রবন্ধকারের 
নয়, এ পৃষ্টি শিল্পীর ৷ 

“এই দুৰ্ভিক্ষ অন্ভাপি বঙ্গভূমিস্থ লোকেরদের মন হতে লুপ্ত হয় নাই, 
এবং অনেক বৃদ্ধ লোকের! আপনারদের যৌবনকালীন ক্রিয়ার সময় সেই 
wem বৎসরদার! গণনা করেন, সেই সময়ে কলিকাতার উচ্চপদস্থ এক 
জন Bada সাহেব দানার্থে sga সঞ্চয় করিতে উদ্যোগ করিলেন, 
এবং লোকেরা স্ব১ আহারার্থ ^a সম্ভান fama করিতে উদ্যত হুইল, 
ইহাতে স্মেহবিনিময়ে যংকিঞ্চিং কালের আতার মাত্র তাহারা পাইল. di 
সাহেব আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে যত ঝলক বিক্রয় 
করিতে আসিবেক তাহাদিগকে ক্রয় কর, এবং যাবৎ দুভিক্ষ থাকিবেক তাবৎ 
তাহারদিগকে আহার দেও ইহাতে অনেক শত বালক তাহার দয়া প্রযুক্ত 
wj হইতে রক্ষণ পাইল . পুনর্ববার স্ুভিক্ষ কাল হইলে সর্বত্র ঘোষণা 
দিলেন যে, যেই লোকের সন্তান আমার এখানে আছে তাহারা 
লইতে sira বিনামূল্যে তাহারদিগকে পাইবেক এই আশ্চর্য যে 
ইহা শুনিয়াও পুত্ৰ লইতে কেহই আইল না, কেবল এক qal Ñ 
বধির ও বোবা আপনার পুত্রকে লইতে আইল 

এই উদ্ধৃতি থেকেই দিগদর্শনের গদ্যভঙ্গির আভাস পাওয়া বাবে। 
সেকালের দিলে নিছক নাসিক পত্রিকা পড়ার উৎসাহ হয়তো তখনও 
তেমন প্রকট ভুয়নি। কিন্ত স্কুলপাঠ্যকূপে এই পত্রিকার সার্থকতা 
অনুভুত হয়েছিল । বিশেষ করে এই জন্টেই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির 
প্রকাশিত দিগ.দর্শনের সংক্ষরণ নিয়েই শুধু এই প্রবন্ধে আলোচনা করা 
emi 


“তত্বাবাধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর* 
শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস 


বাঙ্গলা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি ও পরিণতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
এখনও অলিখিত । সম্ভবতঃ আধুনিক cuite বাঙালী মধ্যবিত্তের ব্যর্থতা 
ও অধঃপতনের চিত্র প্রত্যক্ষ করেই wag এ? শ্রেণীর এতিহাসিক 
ভূমিকা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হ'তে পারেননি । Raa yz পরগাছা কাপে 
এর বর্ণনাও মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় কিন্ত এসব সমালোচনা 
বছল পরিমাণে একদেশদশী RRS: বাঙ্গলার উনবিংশ শতান্দীর লবজাগ্ঠতি 
ৰা রেণেশ'। সম্পূণ এই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক wA এবং জাতীয় 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাংগীন মুক্তি-আন্দোলনের প্রবর্তীনে এই শ্রেণীর দান 
মোটেই সামান্য নয়। বর্তমান প্রবন্ধে উনবিংশ শতকের বাঙ্গলা দেশে 
উক্ত শ্রেণীর agana পটভূমিকায় সে যুগের একটি শক্তিশালী ও 
প্রভাবশালী সংঘ “তত্ববোধিনী সভা” ও তার AIL অধিনায়ক দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সম্পর্কে fag আলোচনা করব । 

বাজলা দেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'বার পুধেই নবাবী আমলে 
এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়াপত্তন হয়। ইংরাক্ত শাসনের আমলে এর 
প্রসার ও সংহতি দ্রুত বাড়তে থাকে । ১৭৯৩ খ্রীষ্টান্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
প্রবর্তিত হ’লে পূর্বতন ভূম্যধিকারী সমাঞ্জের ভিত্তি ভেঙে যায় এবং 
জমির অধিকার অনেক স্থলেই আসে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে । তার 
উপর সওদাগরী অফিসে ও সরকারে চাকরী করে এবং তেজারতী 
ইত্যাদি নান। প্রকার ব্যবসায়ের দ্বারা অনেকগুলি মধ্যবিত্ত পরিবার 
_এই সময়ে যথেষ্ট বিত্ত সঞ্চয় ক’রেছিলেন। সে'কালে এ'দেশে প্রচলিত 


e ১৩৪৫ সনের চৈত্র সংখ্যার ANAS বঙ্গসংক্কতির ইতিহাসে ewraffedt 
সতার Aam ga সম্পর্কে Aye যোগালন্দ দাস যে প্রবন্ধটি লেখেন 
তা এই প্রসঙ্গে বিশেল উল্লেখযোগা। তত্ববোধিনী-যুগ নিয়ে উত্তরকালে 
খিনি আলোচন| করতে অগ্রসর হ'য়েছেন বাঁ হ বেন, তার পক্ষে উক্ত তথাসমৃদ্ধ 
হুটিস্তিত এবং afis রচনাটির নিকট s1 স্বীকার করা fex উপায় AR 
বা থাকবেন । বর্তমান MAPS সানন্দে সে S স্বীকার করছেন। 
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প্রাচীন পদ্ধতির শিক্ষা দীক্ষার প্রাঘ সবটুকু এদেরই মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 
উপরস্ত দেশে নঝাগত পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গেও Rea 
ঘটেছিল প্রধানত: এই শ্রেণীর লোকেদের । সম্পদব্ুদ্ধি ও মানসিক 
প্রস্তুতির ফলে এরা ক্রমশ: নিজেদের সামাক্তিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠতে লাগলেন । জীবলের সর্বক্ষেত্রে 
বন্ধন মুক্তির আকাঙ্খা! এদের Bet ও কর্মপন্ধতির মধ্যে প্রকাশ পেল d 
এই বুগসন্ধিক্ষণে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব তয় । আলোকপ্রাপ্ত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে জাতীয় জীবনে এক বিরাট শক্তিরূপে গড়ে উঠছে, 
এই বোধ রামমোহনের পূর্ণমাত্রায় ছিল। তার রচনায় বছস্থানে এর 
Afsa পাওয়া যায়। ভার সম্পাদিত স্থবিখ্য/ত বাঙ্গল। সাপ্তাহিক পত্রিকা 
“সশ্বাদ-কৌমুদী” (প্রথম প্রকাশ কাল ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮১১) যদিও 
এখন আর খুঁজে পাওয়। যায়না, তবু সৌভাগ্যবশতঃ তার অসুষ্ঠানপক্র 
এবং কিছু কিছু বিনরস্থচা Baid অনুবাদে সমকালান জন্য পত্রিকার 
পৃষ্ঠায় রক্ষিত হয়েছে! তৃতীয় সংখ্যার একটি বিষয়বস্তু ১৮২২ সালের 
৩১শে জানুয়ারী তারিখের Calcutta Journa) এ ইংরাজীতে অনুদিত 
za এই ভাবে উল্লিখিত হয়েছে ১ "Anotber appeal to Government 
to take into their benevolent consideration, the serious 
privation under which tbe middle clnss of our Native 
subjects labour for tbe want of proper Medical advice 
and trealment mP এখানে অনুবাদে Middle class’ শব্দটি 
লক্ষ্যপীয় । মধাবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবধ মান সংহতি সম্পর্কে চেতনা রামমোহনের 
পুৰে কোনও ভারতীয় নেতার মধ্যে সক্রিয়রূপে দেখা গিয়েছিল বলে 
জানা যায় না। পরবর্তী কালে রামমোহন কর্তৃক প্রভাবিত সাময়িক পত্র 
গুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তি ও এঁতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আরও 
পরিশত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় ॥। ১৮২৯ সালের ১৩ই জুন তারিখের 
Bonga) Herald পত্রিকার ( রামমোহন তখন তার অন্যতম স্বত্বাধিকারী ) 
সম্পাদকীয় wc প্রকাশিত "On the prosperity of Bengal in 
1829" Agr রচন! থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করে দেওয়া যাচ্ছে : 


>i J. K. Mazumdar Rammohun Roy and Progressive 
Movementa in Indie : Selection from Records (1772-1885) p. 286. 

1x1 Selections from Indian Specches and  Locuments on 
British Rule ( 1821-1918) edited by J. K. Mazumdar pp 36-37. 
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“Thore can be little doubt that tho increase of wealth in 
Calcutta and throughout Bengal has been rapid within 
tbe last fow years and we are naturally led to onquire 
the reason thereof. Tho value of land may be assigned 
as the moro immediate and the lesser restrictions on 
commerce and greater introduction of Europeans as tho 
primary cause of tlo beneficial chango...... Lund bas been 
purchased in Calcutta thirty years ago for fifteen rupees, 
now it'is worth and would sell for three hundred 
rupeosa...By moans of this territorial value a classof society 
has sprang into existence tbat were before unknown; 
these are placed betweon the aristocracy and the poor 
and aro daily forming a most influential class. Previous 
to their formation tho wealth of the country was in the 
bands of a few individuals, while all others wero dependant 
on them and the bulk of the people were in a stato 
of abject poverty of mind and body which will perhaps 
form & ju-ter reason for the pervading moral bondage 
of the Ilindoos than the more spacious ones of. climate 
and roligion,..It 1s the dawn of new era, Whenever 
such on order of men have been created freedom has 
followed in its train. Do we need an example ? Look 
at England after tho Norman conquest when the people 
were serfs and the landholders lived as —Zemindars 
of this country did some years ago; but watch their 
progress upto the eighth Henry, when wealth became 
more equally diffased and continue the view until the son 
of & butcher dethroned and decapitated a monarch and 
made the Republic of England feared and admired by the 
world. Do we need an instance of the misfortune of having 
only two ranks in a country ; look at Spain whore every 
man that can afford it lives without either mental or 
bodily labour and claims the rank ofa Hidalgo. Need 
we go farther—look at unhappy Poland whero the 
pessantry are sold. With the msuy example of this 


a 
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nature bofore us, it may not be deemed presumptuous 
to assort that this middling class of inhabitants in 
Bengal afford tho most cheering indications of any 
tbat exist at tho prosent poriod." এ প্রবন্ধের বাঙলা অন্রবাদ 
প্রকাশিত হ'য়েছিল ১৩২৬ সনের ১লা আধাঢ় তারিখের “বঙ্গদূত” 
পত্রিকায় i বল! বাহুল্য রামমোহন রায় শেষোক্ত পত্রিকার সঙ্গেও 
ঘনিষ্ঠ সংক্রব রক্ষা করতেন। দেখা যাচ্ছে সামন্ততস্ত্রের আধিপত্যাবসানে 
মধ্যবিত্ত শ্রেনীর অভ্যুদয় যে জ্ঞাতি ও সমাজের মঙ্গল GA করে, 
এতিহাসিক বিবর্তনের এই ক্রমটি রামমোহন ও তার সহযোগিবুন্দের 
চোখে সুন্দর রূপে ধরা পড়েছিল এবং ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান 
করে এই বিষয়ে তাদের fraters qu ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে 
তারা সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এই জন্যই দেশের ও সমাজের উদ্রতিকজে 
রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায়, তিনি মোটেই 
বিত্তশালী “সৌখিন দরিপ্রনারায়ণের সেবক" ন'ন। তার ae উদ্ভমের 
মূলে কার্যকরী হ'য়েছে এই বলিষ্ঠ meea একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া 
যেতে পারে। ১৮২২ সালের আগষ্ট মাসের Calcutta Journala 
“সম্বাদ-কৌযমুদী''র অনুষ্ঠান পত্রের ইংরাজ্জী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল d 
পত্রিক! প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে* £ “yot virtually 
it is the *Papor of the Public" sinco in it thoy can 
ab all times have inserted anything that tends to the 
public good, and by a respectful expression of their 
grievances bo onabled to get thom redrossed if our 
countrymen bavo not already been able to 989০6 
that desirable object by publishing them in English." 
বোঝা যায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ভিত্তিতে Public বা জনসাধারণের 
কল্যাণসাধনই রামমোহনের owe) ছিল। রামমোহনের এই শ্রেণীচেতন! 
Si MARNI বন্দ্যোপাধ্যায়_সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ( তৃতীর সংস্করণ ) 
প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩১৮৯৯ 
| J. E. Mezumder—Reje Rammohun Roy and Pro- 
ive Movements in India p. 302 
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যে আকম্মিক নয় সুস্পষ্ট এতিহাসিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, গার dm 
শিক্ষার ও শিক্ষাবিভ্তার প্রচেষ্টার ইতিহাসে এর যথেষ্ট আভাস পাওয়া 
যায়। জন ডিগবীর অধীনে যখন তিনি কর্মে রত সেই সময়ে নিজের 
চেষ্টায় তিনি ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন । ডিগ্রী 
"Hm শ্ৰাক্ষ্য দিয়েছেন : “Ile was im the constant habit of 
reading the English newspapers of which the Continental 
politics chiefly interosted bhim.* প্রথমে নেপোলিয়নের বীরত্ব” 
কাহিনী তাকে আকৃষ্ট করত, কিন্তু পরে ক্রমশঃ তিনি নেপোলিয়নের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েন এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীন- 
তার আদর্শ উত্তরোত্তর dos গভীর angg লাভ করে। আচার্ষ 
ত্রজেন্দ্রনাথ শীল লক্ষ্য করেছেন* £ "llis ardent curiosity was 
roused by tle two great contemporary movements, the 
American Inilependence and the First French Revolutionee* 
and his stulies were directed to the literature of 
Rationalism in Religion and Liberte in^ Politics." তীর 
দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত Anglo-HMindu school নামক বিদ্ভায়তনের 
পাঠ্যতালিকায় হিউন, ভলটেয়ার প্রভৃতির পুস্তক স্থান পেয়েছিল । 
উত্তরকালে cen যায়, ফরাসী জাহাক্তে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণরজিত 
পতাকা দেখে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে উচ্্কসিত 
অভিনন্দন জানিয়েছিলেন Coo বিপ্লবাদর্শের প্রতি তার অনুকূল মনোভাবের 
আরও নিদর্শন আছে। ন্দেচ্ছাচারী স্প্যানিশ শাসনতস্ত্রের কবল থেকে 
দ্ক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তিসংবাদ যখন তিনি পান, 
তখন কলিক।তায় নিজের বাড়ীতে একটি বিরাট ভোঞ্সভার আয়োজন 
করে হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তার উক্তি 
স্মরণীয় 2 “What: ought I to be insensible to tho suffering 


.of my fellow-creatures wherever they are or however 





€&18. D. Collet—Life and Letters of Raja Remmohun Roy 
( edited by H. C. Sarkar ) p. 15 

*| Brajendranath Seal—Rammohun, the Universal Men 
( New Edition, Published by the Sadharan Brahmo Semaj ) p. 6 

* | Collet—op. cit. p. 178 
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unconnected by interosts, religion and language $^. fnm 
সাম্রাজ্যবাদের চাপে যখন শেষ পর্বস্ত নেপজ্সের নিয়মতান্ত্রিক শাসন 
অবলুপ্ত হ'য়ে গেল, রামমোহন এই সংবাদ শুনে শোকে মুহামান হয়ে 
তার qu জেম স্‌ বাকিংহাষের সঙ্গে পূর্বনিদিষ্ট সাক্ষাৎকার বন্ধ রাখেন 
এবং তাকে লেখেন ( ১১ই আগ sra 5) my mind is depressed 
by tho lato nows from Europo -I consider the cause 
af the Neapolitans as my own and their enemies as 
ours. Enemies to liberty and frionds of despotism have 
never been and nover will bo ultimately succossful.^ 
১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের যে qua constitution ঘোষিত হয়, স্প্যানিশ 
ভাষায় লেখা ও ছাপা তার একটি স্ববৃহৎ সংস্করণ ফিলিপাইন 
কোস্প।নী কর্তৃক প্রকাশিত এবং Liberalissimo ( উদারতম ), 
Noble ( মহাম্ততব ) Sabio (জ্ঞানী ) এবং Virtuoso ( Am ), 
Bramo (ব্ৰাহ্মণ) রামমোহন রায়কে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল i” 
সামস্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের সর্ববিধ শৃঙ্খল ভাঙ.বার প্রয়াসে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে যে মুক্তিসংগ্রাম 
সুরু করেছিল তার সম্পর্কে ন্বামমোহনের কি গভীর অমুসন্ধিৎসা ও 
সহানুভূতি ছিল পৃধোলিখিত পৃষ্টান্তগুলি থেকে তা সহজেই বোঝা যায় 
‘সম্বাদ কৌমুদী' ‘Bengal BHerald' ‘বঙ্গদূত’ প্ৰভৃতি স।ময়িক পত্রের 
পুর্ষোন্ধত উক্তিগুলির সঙ্গে এগুলি মিলিয়ে পড়লে দেখ যায় বাঙলার 
ত্দানীস্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ এবং সমসাময়িক 
ইতিহাসের যথাযথ অনুশীলন একযোগে ভার সমাজ-চেতনাকে আাগরিত 
এবং দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল । এই জন্যই জ্রাতীয় জীবনের 
সুগসদ্ধিক্ষণে রামমোতনের নেতৃত্ব সার্থক ; জাতি তার কাছ থেকে "Ue 
করেছিল সম্মুখ দৃষ্টি এবং সর্বাংগীন মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা ৷ স্বীয় 
কর্মক্ষেত্রে রামমোহন বিভ্ভাবুদ্ধি প্রতিভাতে শ্রেষ্ঠ হলেও একক ছিলেন না, 
রামচন্দ্র বিস্ঞাবাগীশ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্্রশেখর দেব, তারা্চাদ চক্রবর্তী, 
মন্টগোমারী মার্টিন প্রভৃতির সঙ্গে মিলে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী 
রচনা করেছিলেন । TES: এরাই ছিলেন সে যুগের “ভোমিম্তাণ্ট মাইনরিটি? । 
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যে সমষ্টিচেতন৷ এদের কর্মধারাকে উদ্ভাসিত করেছিল, ত! রামমে|হানের 
মৃত্যুর পরে এঁদের পদাঙ্গ অনুসরণকারীদের মধ্যেও লক্ষ্য করা 
wing এই সমষ্টিবোধ পরবর্তীকালেও জন্মানসে সক্রিয় থাকার দরুণ 
দেখতে পাই উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষভাগ থেকে সুরু 
করে বাঙল! দেশে যর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, জ্ঞান অর্জন, প্রস্তুতি সহৎ 
উদ্দেশ্যে অগণিত সংস্থ। সভ৷ সমিতি সংঘ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে । ‘একা 
ডেমিক এসোসিয়েসন' “এপিষ্টোলারি এসোসিয়েসন’ “সোসাইটি ফর দি 
একুজিসন অফ জেনারেল নলেজ’ (বা সাধারণ BANER 
সভা ), সমাজোম্নতি বিধায়িনী সুহ্ধদ্‌ সমিতি, বিভামোদিনী সভ।* সত্য- 
জ্ঞান crerfaf সভা, Agaa প্রচারিণী সভা, বঙ্গ ভাষ! প্রকাশিকা সভা, 
সর্বতত্বদীপিকা সভা, বিভোৎসাহিনী সভা, গৌড়ীয় সমাজ cry প্রতিষ্ঠান 
গুলির নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। ১৮৩৯ সালে স্থাপিত 
‘তত্ববোধিনী সভ। তৎকালীন এই জাতীয় সংঘগুলির মধ্যে সর্বাধিক 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তী কুড়ি বৎসর কাল বাও.লাদেশের 
চিন্তা ও কর্মজগতে এর শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদী i 

সমাক্ত চেতন৷ রামমোহন প্রবর্তিত মুক্তি আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
কিন্ত তার আর একটি দিকও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । তখনকার ইংরাজী 
শিক্ষিত প্রগতিপন্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় । 
একদল ছিলেন তদানীন্তন হিন্তুকলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোঞ্জিওর 
শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত । ধর্ম সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে যক্তিমূলক 
fama পন্থা অবলম্বন করে ছাত্রদের অঙ্ুস্ধিংস। ডাগানো এবং এই 
ভাবে তাদের মনকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে অভ্যস্ত করে তোলা ডিরো- 
frea অধ্যাপনার লক্ষ্য ছিল।১* এর প্রভাব তার ছাত্রদের উপর 
হয়েছিল একটু fes রকমের । সব বিষয়েই এদেশীয় প্রাচীন আচার 
অনুষ্ঠান ও আদশ গুলিকে তারা নস্তাৎ করে দিতে আরম্ভ করলেন । 
ভারতীয় জীবনচর্ধার প্রতি তীব্রদ্বপার সঙ্গে সঙ্গে তাদের eruca দেখা 

»1 তত্ববোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৭৬৬ শক, পৃঃ ১৫৮ p 

sel মনে রাখতে হু'বে ডিরোজিও তার ছাত্রদের সমাজ্ড্রোহী afer’ 
ace শিক্ষা দেননি এবং তিনি cum সম্ভবতঃ নাস্তিক ছিলেন লা xim 


Edward Thomas—Henry Derozio pp 82-84 ; ছাত্রসমাজ্জের মনকে যুক্তি 
বাদী বৈজ্ঞানিক ভিণ্ডিতে গঠন করাকেই তিনি শিক্ষার আদর্শ বলে যনে করতেন. 
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দিল নবাগত ইউরোপীয় ভাষ। সাহিত্য ও সভাতার উপর একপ্রকার 
উৎকট এবং অন্ধ প্রীতি ( “If there is anything that we 
hate from the bottom of our heart, it is llinduism"— 
এই জাতীয় উক্তিও তাদের qu থেকে নির্গত হওয়া সম্ভবপর হল।»৯ 
অপরপন্ষে রামমোহন ও তার অহ্বতিগণের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ 
পৃথক ৷ ক্ল//াসিকাল ভারতবর্ষকে আবিস্কার করে যুগোপযোগী রূপে আধুনিক 
জীবনে তার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের সাধনার লক্ষ্য ॥ ইউরোপীয় নবজাগৃতির 
চিত্তানায়কগশও এইরূপেই প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতিকে আধুনিক জীবনে 
সংস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন । রামমোহন একদিকে সংস্কৃত ভাষায় 
সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, অদ্বৈতবাদী নৈদান্তিক (তার নিজের 
ভাষায় আচার্ষের বা শঙ্করাচার্ষের শিষ্য ) এবং শাস্ত্রবিচারে ও শান্তা 
লোচনায় সুনিপুণ ; অপরদিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান দর্শনের যৃক্তিবাদের 
সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত, ইসঙ্গামীয় যুক্তিপস্থী মাজালা ও মওয়াহেদ্দীন 
সম্প্রদায়ের স্বাধীন চিন্তামূলক ধর্মমত কতৃক Caan স্বষ্টের ( প্রচলিত 
খৃষ্টধর্মের নয় ) নৈতিক আদর্শে আস্থাবান। বেদ উপনিমদের যুগ থেকে 
মধ্যযুগ ( কবীর, নানক, দাদু AGS সাধকগণের কাল ) পর্ধস্ত ভারতব্ধ 
যে আধ্যাত্মিক সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, আধুনিক যুগে তিনি তারই 
উত্তরাধিকারী । ভার জীবনের এক কোটিতে সক্রিয় সমিচেতনা, অপর 
কোটিতে উক্ত আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও fI এই ছইএর মধ্যে সেতু 
নির্মাণ ঠার avea প্রধান কীতি । তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন 
যে বর্ণভেদ ও বছদেববাদের ভিত্তিতে বহু ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, wife ও 
সমাজকে we ও ARAD করে ফেলেছে । এর প্রতীকার স্বরূপ 
ভারতবর্ষের শাশ্বত ব্রহ্মবাদের উপর নবসমাজের ভিত্তিস্থাপন করে জাতীয় 
জীবনে প্রাণসঞ্চার ও এক্যস্থাপন করাই ছিল Sa উদ্দেশ্য । ১৮২৮ 
সালের ১৮ই qup তারিখে কোনও বন্ধুকে এক পত্রে তিনি লেখেন** 
“The distinction of Castes introdncing innumerable divi- 
sions and sub-divisions among them has entirely deprived 
them of patriotic feeling and the multitudes of religious 
rites and ceremonies and tho laws of purification have 
৯১) শিবনাথ শাহী__রামতন্থ লাহিড়ীও তৎকালীন aenate পৃঃ ৯১ 
»x! Collet—op. cit. p. 124 





^ 


তস্থবোধিনা সুভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর E 


totally disqualified them from undertaking any difficult 
enterprise...... It is 1 think, necessary tbat some chango 
should tako place in their religion at least for the 
sake of their political advantage sod socia] comfort." 
ভারতবাসি সম্পর্কে রামমোহনের এই উক্তি বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
স্মরণীয় । ভারতীয় ভ্রহ্মবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম ও সমাজকে পুনর্গ ঠন 
করবার আদর্শও তত্ববোধিনী সভা উত্তরাধিকারস্ূত্রে রামমোহন ও di 
অনুবর্তিগণের নিকট থেকে লাভ করে । 

১৭৬১ শকান্দের ২১শে আশ্বিন (১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর ) 
পণ্ডিত রামচন্দ্র Roire আচার্ধপদে বরণ করে দেবেন্দনাথ GY- 
বোধিনীসভার প্রতিষ্ঠ। করেন c0 স্থাপয়িতার আধ্যাত্মিক জীবনের 
উদ্মেষের সঙ্গে উক্ত সভ'র জন্মের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । প্রথম 
বয়সে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শান্্পর্শনাদি আলোচনা করেও অভ্তরের ধর্ম- 
জিজ্ঞাসার সম্টোহজজনক উন্তর না পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ যখন তীত্র মানসিক 
অশান্তি ভোগ করছিলেন, সেই সময় তিনি একদিন ( ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ? ) 
রামমোহন রায় সম্পাদিত “ঈশোপনিষদেশর একখানি Gp পাতা 
কুড়িয়ে পান। তাতে “ঈশাবাস্তমিদং x«4eeee " ইত্যাদি শ্লোকটির 
লন্ধান পেয়ে এবং তার নর্শার্থ অবগত হয়ে তিনি ঈশ্দিত শান্ত লাভ 
করেছিলেন । এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে উপনিষদ অধ্যয়ন করবার 
পর প্রচলিত হিন্দুধর্ম তার অনান্থ। দৃঢ়তর হয় এবং রামমোহন 
প্রচারিত একেশ্বরবাদ অনুশীলন করবার প্রবল আগ্রহ জন্মায় । এই 
আগ্রহের ফলেই তত্ববোধিনী সভার fI ১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্দের ২২শে 
সেপ্টেম্বর তারিখের “বেঙ্গল হরকরা” পত্রে প্রকাশিত “Historical 
Sketch of Vedantism" নামক প্রবন্ধ এ বৎসরের তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় উদ্দ,ত হ'য়েছে। তা’তে স্পষ্টই বলা হয়েছে “Tho Sabha 
owes ita birth to its founder's accidentally finding & 
85100 sheet of Remmobun Roy's edition of the Ishopa- 
-nishad and discovoring in it the most sublime and 


১৩ । mf দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের আহ্মদীবলী (তৃতীয় সংস্করণ) পৃঃ ৬৪ 


৪০ ইতিহাস 
the purest ideas that can be formed of the Divinity."^* 
মাত্র দশ জন সত্য নিয়ে সভার কাজ সুরু হয়।১* কিন্ত সভ্যসংখ্যা 
অতি FS বেড়ে চলেছিল । সভার ১৭৬৮ শকের “সাশ্বৎসরিক আয়- 
ব্যক্ন স্থিতির fame eque" থেকে জানা যায়, এ সময়ের €১৮৪৬ 
Area) মধ্যে সভ্যসংঘ্যা দাড়িয়েছিল ৬৩৮ (ere আটত্রিশ )1৯* 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় (যিনি এই সভার সঙ্গে নিষ্ঠত!বে জড়িত 
এবং এর আদর্শের অনুরাগী ছিলেন ) সাক্ষ্য দিয়েছেন, পরব্তাঁকালে 
সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল আটশতেরও অধিক p^ সে যুগে 
তত্ববোধিনী সভা ও ত্রাহ্মসমাজ প্রায় সমার্থবাচক ছিল । দেবেশ্দ্রনাথের 
লেখা থেকে জালা যায়, নবপ্রবতিত ত্রাহ্মাসমাত্র রামমে!হনের মৃত্যুর 
পরে প্রায় বিশ্মতির গর্ভে ডুবে গিয়েছিল এবং তববোধিনী সভার 
সঙ্গে যথাসনয়ে যোগাযোগ লা ঘটলে উক্ত সমাজের কি পরিণাম হ'ত 
বলা যায় লা। আংলাচন।দির পরে স্থির হয়, এই সভার উপাসনার 
কায় MS এবং ত্রাহ্মসমাজ্রের তত্বাবধানের কাজ সভা করবে D 
পূর্বোক্ত ১৭৬৮ শকের সভার আয়ব্যয় স্থিতির নিরূপণ JUFT 
ভূমিকায় এ বিষয়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে, “এদেশে কাল্পনিক ধর্ম 
নিরাকরণপূর্ব্বক বিস্তার রূপে zÉ প্রচার করাই এ'সভাব MIN, 
এ নিমিত্তে ইহার প্রপম নিয়ম ধার্ধ্য আছে বিবিধ উপায় দ্বার! তত্ববোধিনী 
সভা ত্রাহ্মধৰ্শ্য প্রচার করিবেন' ৷" কার্ধবিবরণীতে মুদ্রিত নিয়মাবলীও 
ভূমিকার এই উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন ক'রে । ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তত্ববোধিনী 
সভার এই ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৭৮১ 
শকে (ven খ্রীষ্টাব্দে ) সভা তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে কলিকাতা 

১৪। তত্ব বোধিনী পত্রিকা, কযতিক ১৭৬৯ শক, পৃঃ ১০৮ 

«1 তত্ববোধিনী পঞ্জিকা, Zub ১৭৬৬ শক, পৃঃ ৭৩ 

»*| তত্ববোপিনী সভার ১৭৬৮ শকের সাম্বংসরিক আর-ব্যত্র-স্বিতির feme. 


পুস্তক পৃঃ ১০ 
৯৭। ভুূদেব সুখোপাধ্যায়_বাজালার ইতিহাস, queis (১৩১০ qup) 


পৃঃ ৩৯ 
১৮। দেবেহ্রনাথ ঠকের- ত্রাহ্ষসবাজ্ের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত 


(নবসংস্করণ. ১৩৬০ TIN) পৃঃ ১৯২০ 
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ব্রান্মসমাজের সঙ্গে নিশে যায়। gea তত্ববোধিনী সভার ইতিহাস 
বলতে বুঝায় ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ, এই কুড়িবুসরের কাহিনী । 
কালক্রম অনুসারে এই তুই দশক বাঙ্গলার নবজ্াগৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । পূর্ববর্তী রামমোহন যুগ এবং পরবর্তী কেশবচল্দ, AfA, 
নবগোপাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন wu, 
স্বরেন্্রনাথ বদ্দে]োপাধ্য।য়, স্বামী বিবেকানন্দ, বিপিন্চন্দ্র পাল প্রভৃতির 
যুগের মধ্যে তত্ববোধিনী যুগ সেতুস্বরূপ । এর ইতিহাস সন্যক না জানা 
থাকলে পরবর্তী যুগটিকে বুঝতে পার! কঠিন i 

বিভিন্ন সময়ে বারা তত্ববোধিনী সভার সত্যপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন 
তাদের মধ্যে জনকয়েকেন্ নাম এখানে তুলে দেওয়া] গেল। নিয়ের 
তালিকা থেকেই এই সভার সার্বনীনত্ব ভাল করে বুঝতে পারা যায়ঃ 
(3) পণ্ডিত রামচন্দ্র fige (২) পণ্ডিত Pram Roma (৩) 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (8) অক্ষয়কুমার দন্ত (৫) amama মিত্র (৬) 
রাজনারায়ণ বনু (৭) masg লাহিড়ী (৮) রামগোপাল ঘোষ (৯) কৰি 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১০) নবগোপাল মিত্র (১১) SRETNA দেব (১২) শস্ুন/খ পণ্ডিত 
(১৩) শিবচন্দ্র দেব, (১৪) জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়।) (১৫) অন্ৃতলাল 
মিত্র (১৬) তারাচাদ চক্রবর্তী (১৭) দ্বারকানাথ মিত্র (১৮) মহেন্দ্রপাল 
সরকার (১৯) দিগন্ধর মিত্র (২০) জ্রয়গোপাল মল্লিক (২১) কিশোরিষ্টাদ মিত্র 
(২২) ভোলানাথ চন্দ্র (২৩) গিরিশচজ্দ্র ঘোষ (২৪) মদনমোহন তর্কালক্কার 
(২৫) কীতিচন্দ্র মিত্র (২৬) প)।রীমোহন বসু :২৭) রামচন্দ্র মিত্র 
(২৮) প্যারীচাদ মিত্র (টেকচাদ ঠাকুর ) ১» (২৯) হরমোহন চট্টোপাধ্যায় 
(৩-) কৈলাশ চন্দ্ৰ বসু (৩১) গোবিন্দচন্দ্র সেন (৩২) গোপাল চন্দ্র চন্দ্র (৩৩) 
গোপাল চন্দ্র মল্লিক (৩৪) রাজা সত্যশরণ ঘোষাল (৩৫) রাজা সত]চরণ 


dal তক্কবোধিনী সভার ১২৬৮ শকের আরবের হিসাব সম্পফিত পুস্তক 
১৭৬৯ MPE প্রকাশিত হয়। d পুস্তকে afe ১৭৬৯ শকের সভার We) 
তালিকা adé মিত্রের নায ও তীর প্রদত্ত চাদার পরিমাণ উল্লিখিত আছে। 
অথচ VRARI বন্দ্যোপাধ্যায় মছাশহ সাহ্ত্যি-সাংক চরিত মালাতে প্রকাশিত 
ভার প্যারীচাদ-জীবনীতে, N যে সকল সতা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
সেগুলির তালিকা থেকে তত্ববোধিনী সভার লাম সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন! (aa 
প্যারীচাদ মিত্র-_-সাছিত্যসাধক চত্রিতমাল! পৃঃ ১২-১৪ ) 


v 
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ঘোবাল (৩১) রমানাথ ঠাকুর (৩৭) GARMA ঠাকুর (৩৮) ত্রজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (৩৯) ceram ঠাকুর (৪-) রাজ aaepe বাহার (83) 
গণেজ্রনাথ ঠাকুর (৪১) উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর (৪৩) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পোরুনিয়াঘাট। জোড়াস্সাকোর মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হ'তে পৃথক ব্যক্তি)" * 
(85) Aramata rga (sa) শ্যামাচরণ সরকার (ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেতা ) 
(6৬) বৈকৃষ্ঠনাথ সেন (3৭) রাধাপ্রসাদ রায় (৪৮) রমাপ্রসাদ রায় 
(82) রাজারাম রায় (৫) কাশীপ্রসাদ ঘোষ (৫১) কাশীশ্বর মিত্র (৫২) 
ব্রামনারায়ণ faray (৫৩) বাশেশ্বর বিদ্যাজক্কার (৫8) আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত 
বাগীশ (৫৫) শ্যামাচরণ তত্ববাগীশ (৫৬) দয়ালচন্দ্র শিরোমণি (৫৭) অধর 
ferra (ev) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৯) কালীপ্রসন্গ সিংহ (৬০) 
apa দত্ত (৬১) casa বন্দোপাধ্যায় (৬২) মিঃ faa (৬৩) 
মিঃ চ্যাপম্যান (৬৪) far স্যামুয়েল হিল (৬৫) লালা তাঙ্জারীলাল (৬৬) 
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (৬৭) সাগরপলাল দত্ত (sv) রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(৬৯) মহেশচন্দ ঘোষ (৭০) রাখালদ।স হালদার (৭১) zagaa মিত্র 
(৭২) masa রায় ইত্যাদি । এই সুবিস্ভীণ সভ্যতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলে একটি কথা স্বভাবতঃ মনে হয়। “তত্ববোধিনী সভা" নামক 
প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে সে যুগের তিনটি aea চিন্তাধারা একত্র মিলিত 
হয়েছিল । র1ম?মাহল-প্রচারিত ভ্রাহ্মীবাদের দারা অনুপ্রাণিত এবং তান 
মুক্তি আন্দোলনের অনুরাগী পণ্ডিত রামচন্দ্র RORA, দেবেন্রনাথ, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, লালা হাভ্রারীলাল, ্রজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্প্রনাথ ঠাকুর, 
পাজনারায়ণ বস্থ প্রভৃতি ছিলেন মুখ্যদল, এদের অধিকাংশ যথাধিধি 
ভ্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ।*, সভা গঠনে প্রধান উদ্চোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ 
uri দ্বিতীয়তঃ সভ্যগণের মধ্যে তারাষ্টাদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ 
,শিবচন্দ্র দেব, প0ারীচাদ মিত্র, arxes লাহিড়ী, অমৃতলাল মিত্র, প্যারী 


০ জোড়ালাকে৷ ও পাবুরিয়াধাটা ঠাকুর পরিবারহ্বয়ে যে দেবেশ্রনাথ ঠাকুর 
নাষবের ছুই o সমকালীন ব্যন্তি, ছিলেন এবিধরে সর্বপ্রথম আমাদের gf 
আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্ত যোপানন্দ দাস € জষ্টব্য “১৯৩৯: তত্ববোধিনী সভার "eb 
বৎসর” শীর্ষক ভার পূর্ব্যেক্ত প্রবন্ধ, প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৫, পৃঃ ৮৩০-৪৯ ) 

২১। প্রথম দলের দীক্ষা! সম্পর্কে ভ্ষ্টব্য_দেবেঙ্গনাখের wound) (তৃতীয় 
সংস্করণ ) পৃঃ ৮৪-৮৫ 





TRARA সভা e দেবেন্দনাপ ঠাকুর se 


মোহন বসু, গোবিন্দচন্ সেন প্রভৃতি সেই দলভুক্ত, যাকে সেবুগে 
বলতো "ইয়ং বেঙ্গল" Grenier )। হিন্দুকলেজের তৎকালীন qu 
খ্যাতনাম। ছাত্রের, বিশেহতঃ rem, রাদগোপাল, প্যানীষ্ঠাদ, enpsenwt, 
fasa, egf ডিরোজি ৪-শিস্যগণের নাম তত্ববোধিনী সভার সভ্যতালিকায় 
পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে পূর্ণমাত্রায় এবং সাগ্রহে গ্রহণ 
করলেও রামমোহন ভারতীয় ত্রহ্মবাদ ও এদেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির পরম 
অনুরাগী ছিলেন এবং এই তুইকে মিলিয়ে নৃতন ভ্রীবনদর্শন গঠনে প্রয়াসী 
হয়েছিলেন । এই সম্রয়মূলক আদর্শের সঙ্গে উপরিউক্ত তীক্ষধী ও স্বাধীন- 
চেতা যুবকবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গী যে পার্থক্য ছিল সে কথা পুর্বে বলেছি ।** ছিন্দু- 
কলেজের farmi, ডি:রাজিওর প্রভাব, Academic Association, Episto- 
lary Association, Society for the Acquisition of General 
Knowledge বা সাধারণ জ্ঞানোপাজিক! সভা ইত্যাদির মাধ্যমে জানচর্চা 
প্রভৃতির ফলে এদের নন সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয়েছিল এবং সর্ধবিধ প্রাচীন 
বিধিনিষেধের নাগপাশ fen করবার মত সংসাহস ও দৃঢ়তা এদের মলে 
এসেছিল । কিন্ত প্রথমদিকে এই আদর্শ ছিল কতকট। অভাবাস্মক, মহৎ 
সৃষ্টির প্রেরণাশৃণ্য e Peu: রামমোহনের ব্রাহ্ম আদর্শ যখন তত্বঝো ধিলী 
সভার মাধ্যমে স্বসনক্ষে উপস্থাপিত হ'ল তখন তা ASIS: এঁদের মনকে 
আকৃষ্ট করেছিল । কেননা এতে যুক্তিমূলক জিজ্ঞাসার পাশাপাশি একটি 
গঠনমূলক দৃষ্টিতঙ্গীও ডিল। সুতরাং তন্ববোধিনী সভার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে 
নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় ভাবাত্মক প্রতিষ্ঠাভূমি পেলেন। তাই দেখা যায় এরা 
অনেকে সাগ্রহে এই সভার সভ্য হয়েছিজেন। সভার সদস্যতালিকায় 





Aid অবশ্য কা'রও কা'রও সম্পর্কে একথা প্রযোঞ্য নর, যেমন তারার্চাদ 
চক্রব্ভা, চন্দ্ৰশেখযর দেব প্রস্থৃতি। এরা রামমোহনের স্বেহভাজন ছিলেন (o তারা 
চাদ রাষযোহন-প্রতিঠিত aami প্রথম সম্পাদক হুন। ও উক্তি প্রধানতঃ 
ভিরোজিওর সাক্ষাৎ শিশ্যবর্শ এবং িরোছ্িও-প্রতাবিত হিন্দুকলেজের তৎকালীন 
অঙ্গা ছাত্রের সম্পর্কেই খাটে । 

২৩। ডভিরোজিওর ছুএকজন ছাত্র. Ae cma করেছিলেন বটে ( যথা, 
yemma বন্দোপাধ্যায়, aesa ঘোষ ), কিন্ত সাবারণতাবে তার ছাত্রদল 
হিন্দুধর্মের যত eria ও বিরোধী ছিলেন। তাদের যুক্তিবাদ প্রথমদিকে 
কোনও ধর্মবিশ্বাসেরই «wea ছিলনা 1 
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যাঁদের নাম পাওয়া যায় mp তাদের মধ্যে খ্যাতনামা এমন কেউ কেউ নানা- 
ভাবে সভার কাজের সঙ্গে যোগ রক্ষ। করে চলতেন বা অস্যক্ষেতে সভার আদর্শ 
অনুসরণ করতেন যেমন, রসিকক্বৃষ্ণ মল্লিক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণা- 
রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । তৃতীয়ত: সভ্যতালিকায় আর এক দলের 
উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যার! ব্যক্তিগত জীবনে দীক্ষিত বা আনুষ্ঠানিক 
ব্রাহ্ম ছিলেন ন ৷ কিন্তু সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রতীকোপাসনাতেও 
এদের আন্তরিক আস্থার অভাব ছিল। FÀ সমাজসংস্কারক 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র omia, পণ্ডিত ও পুরাতত্ববিদ্‌ aramam মিত্র 
প্রভৃতি এই দলে পড়েন। তত্ববোধিনী সভার মধ্যে সমাজসংস্কার 
mesan gage প্রভৃতি চ্ছানের বিভিন্ন বিভাগের অনুশীলন 
ইত্যাদির একটি agga পরিবেশ লক্ষ্য করেই এই ÀN সভার 
প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন । সদস্য তালিকায় যে তিনটি বিদেশী নাম 
দেখতে পাওয়া যায় (মিঃ বিটসন, মিং চ্যাপম্যান এবং মিঃ সাহুয়েল 
হিল) সেগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ/। এই নানধেয়গণ কি 
ইংরেজ? অথব। dm এংলোইগডয়ান বা এদেশীয় খ্রীষ্টান? Sans 
ও dm মিশনারীগণের সঙ্গে তন্বকোধিনী সভার মতভেদ এত স্পষ্ট এবং 
শত্রুতা এত তীব্র ছিল, যে কোনও প্রীষ্টধর্মাবলম্বীর পক্ষে স্বেচ্ছায় এই 
সভার সভ্য হওয়া একরকম অসম্ভব বলেই মনে হয় । সভায় যোগ দেওয়ার 
পরেও কি Rua বিশ্বাস অটুট রাখা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল? এই 
প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের বন্ধু ও শিষ্য পাদরী এডামের কথা আমাদের 
স্বভাবতঃ মনে হয় । রামমোহলের প্রভাবে ইনি শেন পর্যস্ত a! 
ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করেন এবং Aa মিশনারী গণের সঙ্গে এর বিচ্ছেদ 
ঘটে । তত্ববোধিনী সভার উপরিউক্ত তিনজন সদস্যের ধর্মমতেও কি এই 
জাতীয় কোনও পরিবর্তন ঘটেছিল ? বিষয়টির অনুসন্ধান আবশ্যক rt 

২৪। দীক্ষিত ঝাহ্মণসমপ্রদায়তুক্ত 34 তত্ববোধিনীসভার এমন অনেক সত্য 
ছিলেন ॥। এর! হিন্দূসম্যতদ্ুক্ত হ'লেও ব্রাহ্ম আদর্শকে স্বীকার করতে এদের বাধা 
ছিলনা, কেনন! তখন আক্ষধর্জকে হিন্দুধর্মেরই উদ্নততম রূপ বলে মনে করা হ'ত 
এবং কর্মক্ষেত্রেও হিন্দুসমান্দের সববিধ উদ্নতিকেই তপ্ববোধিনী সত! আদর্শ রূপে 
গ্রহণ করেছিলেন । কিন্ত ত্রীষ্টানগশের সঙ্গে সভার ছিল সম্পূর্ণ বিযো[ধতার 


সম্পর্ক, হর্মতত্ব ও সংগঠন উভদ্দিক থেকেই । সেখানে আপোবষরক্ষ! বা নিলনের 
কোনও CUNA WASPS খুঁজে পাওনা সহজ লয় । 





fen লত। ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৫ 
যাই হোক দেখা যাচ্ছে স্বীয় আদর্শের বেশিষ্ট্যে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান 
বান্তলার জাতীয় জীবনে বিভিন্ন প্রগতিশীল ধারার সন্মিলন সম্ভব করেছিল 1 
রামমোহন-প্রবতিত ব্রাহ্মধর্ম ও ত্রাহ্মসমাজ সে যুগে গণ্ডীবন্ধ সাম্প্রদায়িক 
মত ও প্রতিষ্ঠান রূপে নয়, কতগুলি cae: অগ্রণী শক্তির মধ্যে 
সামঞন্তবিধানকারা জাতীয় সংগঠন রূপেই জনমানসে প্রতিভাত হয়ে- 
fem; তত্বঝোধিনী সভার সদস্য তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেই তা 
বোঝা যায়। অতি অল্পকালের ভিতরে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল 
গোষ্টীগুলিকে একই আদর্শে উদ্ধুন্ত করে একটি কেন্দ্রে সংহতিপান, 
দেবেন্দ্রনাথের কর্মশক্তি ও সংগঠন প্রতিভার পরিচায়ক ৷ 

আলোচনার সুবিধার জন্য তত্ববোধিনী সভার কার্যকলাপকে মোট মু 
এই ছয় ভাগে ভাগ কর। যেতে পারে $ (১) ত্রাহ্মসমাঞ্জ সংগঠন ; 
(*) ভারতবর্ষের Jaiga 551; (৩) neram 551 ও yars: 
qaal ভাষার মাধ্যমে শিক্ষ) বিস্তার ; (৪) ভারতবধের ধর্ম ও সংস্কৃতির 
উপর খ্রী্টীয় ধর্ময/জকগণের আক্রমনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন; (0) সনাজ- 
সংস্কার ; এবং (৬) পরোক্ষভাবে রাজনীতিচঠা । এগুপ্ির সম্পর্কে 
যথাক্রমে সংক্ষেপে কিছু আলোচন! করব । 

রাজা রামমোহন রায়ের ইংলশু-গমন ও মৃত্যুর পর থেকে তত্রবোধিলী 
সভার সঙ্গে ত্রাহ্মসম।জের যোগাযোগ AÁB সময়টি ত্রাক্মাসমাজের ইতিহ)সে 
এক সংকট-কাল। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মাও, 
তাকে সুসংগঠিত করে যাবার অবকাশ পাননি aS ase fegi- 
বাগীশের অবিচলিত নিষ্ঠাই প্রধানতঃ এই সংকট qre ভ্রা্লমাজের 
অস্তিত্ব রক্ষ। করেছিল । রামসোহনের অন্থান্ট অধিকাংশ সহকর্মীর 
এই নবগঠিত ধর্মসমাজের প্রতি কোনও আস্তরিক প্রীতি ছিলনা । অনেক 
সময়ে তারা নিষ্ঠার ভাণ করতেন! ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসের 
তশ্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিষয়ে স্পষ্ট বল! হয়েছে £ “স্পষ্ট শত্রু যাহার! 
তাহার! নানা মতে তাহার ( অর্থাৎ রামদোহনের ) বিরোধি আচরণে 
সচেষ্ট হইল, আর যাহারা তাহার fasces শ্বীকার করিত তন্ধ্যেও 
কেবলমাত্র স্বার্থপরমাত্র ছিল। Ayer বৈকুষ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি 





ie | দেবেন্নাথ ঠাকুর £ ব্রা্থসযাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত 
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৪৬ ইতিহাস 


আত্মীয়লভার fakss ছিলেন, tots অতি কপট ব্যবহার ছিল॥ 
তিনি রাজার সম্মুখে ত্রাহ্মধর্মে অচল! ভক্তি জানাইতেন অথচ qu 
হুর্িমোহুন ঠাকুরের নিকট প্রত্যহ গমন করিয়া বৈষ্ণব ac^ দৃঢ় শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করিতেন ॥। অনেক ত্রাহ্মণপণ্ডিত ama নিকট উপস্থিত হুইয়া 
দেবনিন্দ৷ ও পৌঞুলিকদের প্রতি দ্বেষউক্তি কারতেন ও আপনার 
দিগকে অতি sbs আত্মজ্ঞাননিষ্ঠক্ষপে aF করিতেল। কিন্ত 
তাহারা maa নিকেতন হইতে বহির্গত হুইবামাত্র আপনা দিগের AEN 
বেশ পরিত্যাগপুর্ধক ভাহার প্রতি অতি mama] কটুক্তি করিতে কিনু 
ক্রাটি করিতেন art তত্ববোধিনীসভার ma ত্রাহ্মসমাক্তের মিলন 
ঘটবার ফলে ত্রাহ্মসমাজ সংগঠন ও ত্রাহ্মধর্ন প্রচারের ভার সভা গ্রহণ 
করে। এর পরে আভ্যন্তরীণ সংগঠন ও প্রচার এই ছুই ক্ষেত্রেই 
ভ্রাহ্মসমাজের দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায় | রামমোহন রায় প্রাহ্মসমাজের 
wg কোনও অনুষ্ঠানবিধি প্রণয়ন করে যেতে পারেনান। তত্ববোধিনী 
সভার আমলে দেবেন্দ্রনাথ ও তার সহকমিবৃম্দ এই কাজের TOT করলেন 
১৭৬৫ শকের ৭ই পোষ ( ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের i208 ডিসেম্বর ) MAR- 
নাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ত্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীজ্দ্রনাপ ঠাকুর, লালা 
হাজারীলাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানী চরণ সেন প্রমুখ একুশ জন 
পণ্ডিত রামচন্দ্র Raada নিকট ত)্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন 0^ এখল 
থেকে ত্রাঙ্মদমাজে ত্রতখারী দীক্ষিত ত্রাহ্মসম্প্রদায়ের AGA হল । সঙ্গে 
সঙ্গে cd siena একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি ক্রমশঃ গড়ে উঠল এবং একটি 
প্রতিষ্ঞাপত্রও রচিত zai এই দীক্ষাপন্ছতি ও প্রতিভ্ঞাপত্র অবনল্য 
পরে অনেকবার পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে কিন্তু সে সব খুটি- 
নাটির মধ্যে আমাদের বর্তমানে যাবার প্রয়োন্সন নেই 7o ভরন্দোপ!সনা- 
প্রণালীও এই সসয়ের ( ১৮৪৩-১৮৫৯ ) মধ্যে অনেকবার পরিবর্তিত. 
হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ ong? ত্তত্বের দিক থেকে তত্ব- 

xe | তক্ববোধিনী পত্রিক।, ifia, ১৭৬৯ শক, "ARAIAN ইতিহাস পৃঃ ne 


২৭) দেবেশ্রনাথের আগ্মজীবনী ( তৃতীয় সংস্করণ ) পৃঃ ve 
কৌতুহলী পাঠক দেবেন্্রনাগের আত্মতীবলীর তৃতীয় সংস্করণে সম্পাদক 





২৮1) C 
Aramea চক্রবর্তী কতৃকি সংযোজিত পঞ্চবিংশ্তিতম পরিশিষ্টটি এই সম্পর্কে 
পড়ে দেখতে পারেন (AANI পৃঃ ৩৭০-৭৩) 

২৯। দেবেন্দ্ৰনাপের আঙ্গভীবলী তৃতীয় aga) পলিশ ২৯ পৃঃ ০৮৩-৮৬ 





SKAAI সভা ও CAIRA BEA ৪৭ 
বোধিলী সভার যুগে ব্রাহ্মধর্মে একটি বড় পরিবর্তন ঘটেছিল । প্বামনোহন 
ও ভার অন্বতিরম্দ বেদান্তশান্রকে aay বলে স্বীকার করতেন। 
পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্ঞাবাগাশও এই লতাবলম্বী ছিলেন৷ দেবেক্রনাথ AR 
ভার ধমজীবনের MLB বেদবেদাস্তের অভ্রাণ্ততায় বিশ্বাস স্থাপন 
করেছিলেন কিন্তু ক্রমশঃ ত্রাহ্মসমাজের মধ্যেই অক্ষফকুমার দত্ত enu 
কয়েক জন এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। বছ তর্ক এবং 
আলোচনাদির পরে ত্রান্ধগণ এই arg উপনীত sea যে বেদান্ত 
wae শান্তর নয় এবং তা ত্রাহ্মধর্মের fefe হতে পারে om; 
তার পরিবর্তে "mre mim ভ্ঞানোজ্জ্রলিত বিউদ্ষহাদয়”কে cu 
ধর্মের fefe ব'লে ঘোনণ! করা VAL তৎকালীন ত্রান্গসমাজের নেতৃ- 
বৃদ্ধের মধ্যে অক্ষয়কুমার TAB অনেকাংশে এইট পরিবর্তনের o দায়ী ॥ 
waa শাস্ত্রে বিশাস পরিত্যক্ত হবার পরে m merum ছুটি 
অভাব SRPS হল ৷ দেখা গেল, প্রথমতঃ ATE ত্রাঙ্গগণের এক্যস্থল 
ভ্রাহ্মধর্ণের মূল তত্বপ্রকশিক একটি সরল ও frs উক্তি প্রয়োজন; 
দ্বিতীয়তঃ সমস্ত হাক্ষ (mU? "p xp মেনেও ) শ্রদ্ধার সঙ্গে যা পাঠ 
করতে পারেন এমন একখানি ধর্মগ্রান্থ আবশ্যক । প্রথম অভাব পূরণ 
করবার জন্য AREA রচন। করলেন “erfia এবং fim 
প্রায়াজন মেটাবার জন্য বেদ, প্রধানতঃ উপনিষদ, মহাভারত. মনুসংহিত) 
প্রভৃতি taag থেকে উপযুক্ত বাণী সংগ্রহ কার ছুইখণ্ডে সংকলন 
করলেন “ত্রাহ্মধম” এন্থ । এর দ্বার! ত্রাহ্মগণের মধ্যে এক্যবন্ধান দৃঢ়তর 
হয়েছিল এবং aama মধ্যে অধিকতর সংহতি এসেছিল । NT- 
ধমের বর্তমান নামটিও তত্ববোধিনী সভার আমলে সমাজের পক্ষ হ'তে 
ess স্বীকৃতি পায় এবং ম্ুপ্রচলিত হয় । পুর্বে ত্রাহ্মসমাজের ধর্মমত 
সাঘারণতঃ “বেদাস্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম” নামেই জ্ঞাত ছিল। ১৭৬৯ শকের 
১৫ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে ১৮৪৭ dre ) তত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে 
স্থির হয় “বেদান্তপ্রতিপাদ্ভ সত্যধর্ম নামের পরিবর্তে “ত্রাহ্গধর্ম' নামটিই 
“্রহণ করা হ'বে।** তত্ববোহিনী সভ। amem প্রচারের ভার গ্রহণ 
= ol সমাজের ও সম্প্রদায়ের নাম হিসাবে "uw" বিশেষণটি রামমোছন 
amma «acm একেবারে wefie ছিল ন!। রামমোহন "uut তার Aa 
"ai" সমাজ” কথাটি ব্যবহার করেছেন। 





3৮ ইতিহাস 


করবার পর থেকে বাঙলাদেশে ব্রাহক্মধর্মের প্রসার ড্রত বেডে গিয়েছিল । 
ক্রমশঃ ভবানীপুর, বখিদিরপুর, বেহালা প্রভৃতি কলিকাতার উপকণ্ঠে 
এবং বর্ধমান, কৃষ্ণনগর স্থসাগর, FEG, মেদিনীপুর, ত্রিপুরা, ঢাকা 
প্রভৃতি স্থানে ব্ৰাহ্মসমাজ সংস্থাপিত TAI এই সকল ব্রঃহ্ষসমার্জের 
FARI ও এই সমাজঞ্চলিতে প্রদত্ত বক্তুতার অধিকাংশ সে সময়ে 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হু'ত। ব্রাহ্ম আন্দোলনের এতিহাসিকের 
পক্ষে এ সমস্ত মূলাবান উপকরণ বলে বিবেচিত হ’বে । সারা ভারতবর্ষে 
ও amm ১৮৭২ আঁষ্টাব্দের মধ্যে একশত একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত 
হয়েছিল it^ ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই বিস্ডারের Cosi হয় তত্ববো(ধনী 
যুগে, তত্ববোধিনী সভার প্রচেষ্টার ফলে। পরিশেষে একটি কথ! 
বলে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করব । দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ববোধিনী সভার 
aym নায়কগণ ত্রাঙ্মধমকে হিন্দুধর্মের শর্ট বিকাশ বলে মনে 
করতেন । এ বিষয়ে তাদের মতামত ছিল খুব স্পষ্ট । এ যুগে এইটিই 
ছিল armada বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী । বৃহত্তর হিন্দুসনাজ্জ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে ব্রাহ্মসনাজকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং 
আহ্মগণকে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মত এক একটি পৃথক সম্প্রদায়ে 
ন্রপাস্তরিত করবার পগ্সিকল্পনা তত্ববোধিনী সভা ও তদানীন্তন a 
সমাব্দের নেতৃবৃন্দের ছিল না। তারা বিশ্বাস করতেন WPF 
ভারতবর্ষের এতিহ/সিক অভিব্যক্তিরই ক্রমপরিণতি, ভারতীয় হিন্দুসংস্কতির 
সঙ্গে এর যোগ অবিচ্ছে্ভ । পরব্তীকালে তত্ববোধিনী পত্জিকাতে 
প্রকাশিত একটি রচনায় (সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথ-লিখিত ) এই মলোভাব 
স্থপরিস্ষুট হয়েছে ১২  “*----একেম্বরবাদই হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্ট অংশ ও 
হিন্দুশান্ত্রাপুসারেই তাহ হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্মের সেই 
একেক্বরবাদই আমাদের ব্রাক্ষধর্ম ।------যদি হিন্দুধর্মের সমুদায় অংশ 
আমরা বিশুদ্ধ যুক্তিদ্বারা রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা 
আপনাদিশকে যারপরনাই সৌভাগ্যশালী বোধ করিতাম। cuu অংশে 
ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা অতি gS হইয়া সেই অংশ 
পরিত্যাগ করি এবং ততদ্বার! হিন্দুধর্ম সংশোধিত হইতেছে ইহাই বিশ্বাস 
T^ ৩৯। প্রবাসী, চৈত্র, ৯৩৪৬ পুঃ ৮৩৬ 
vx, তত্ববোধহিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৯৮ শক, পৃঃ ১০৩-০৪ 





তত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৯ 


করিয়া থাকি 1777 যদিও ত্রাহ্মধ্যে, এন্সপ উদারতা আছে যে ইহা 
জাতি বিশেষে কখনই আবদ্ধ থাকিবে না; তথাপি হিন্দুজাতির সহিত 
ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চিরকালই fema থাকিবে ।” তত্ববোধিলী 
wem বিশিষ্ট সভ্য ও পরবর্তীকালে আদি ব্রাক্ষসমাজের সভাপতি 
রাঞ্জনারায়ণ বস্থ তার “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক gS TENS 
প্রায় একই কথ। বলেছেন++ — ৭4... জ্ঞানকাণ্ডের ধর্ম হইতে 
বিশেষতঃ বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের ধর্ম হইতে ত্রাঙ্ষধর্মে অধিরোহণ 
করা৷ অতি সহজ কাধ্য। ত্রাহ্মধর্ম যে হিন্দুধর্মের কত নিকটতর এবং 
হিন্দুধর্ম কিরূপ সহজে ত্রাহ্মধর্নে পরিণত হুইয়াছে তাহা জ্ঞানকাণ্ডের 
শ্লোকসকল পাঠ করিলে বুঝা ma ত্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ণের nmm 
আকার ।” কেশবচন্দ্র সেনের RINA ও দেবেন্দ্রনাথ এবং Ch 
মণ্ডলীর সঙ্গে কেশবের বিচ্ছেদের পর নবাত্রাহ্ম সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের 
সঙ্গে GU ধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেন । 


(ক্রমশঃ ) 





৩৩। রাজনারারণ বন্থ_হিন্দর্খবের শ্রেষ্ঠত। (কলিকাতা ১৭৯৪ শক) 
পূঃ ৪৮-৪৯ 
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উনাবিঞ্ণ শতকে বাংলায় হিন্দু 
নবজ্ঞাগরণ আন্দোলন 
শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


am আন্দোলনের প্রবর্তক aa রামমোহন রায় নিজেকে বিশুদ্ধ 
প্রাচীন আদর্শের হিন্দু বলেই দাবী করতেন, যদিও তার ধর্শ্মবিশ্বাসের 
সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্শ্যের কয়েকটি মূলগত পার্থক্য ছিল এবং যে ed 
তিনি প্রচার করেছিলেন সেটা ঠিক fesan (tbeism) নয়, 
প্রত্যাদেশ ধশ্রে অবিশ্বাসী একেশ্বরবাদ (deism )। কিন্ত ব্রাহ্ম আন্দো- 
লনের মধ্যযুগে ত্রা্মাসনাক্রের কয়েকজন বিশিষ্ট নেত! অত্যন্ত উগ্র fee 
বিরোধী মলোভাবের পরিচয় দিতে থাকেন । এই হিন্দুবিরোধী মনোভাবের 
সব চেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্তের “ভারতবর্ষীয় উপাসক 
সম্প্রদায়" নামে বইখানি ॥ সমসাময়িক এবং প্রাচীন যুগের যে সব উপাসক 
সম্প্রদায় নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন তাদের প্রায় সবঞ্চলির 
কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা কর! হয়েছে এই বইটিতে, বলা বাহুল্য 
সব সময়ে অকারণে নয় । এই হিন্দুবিনোধী প্রচারকা ধ্য স্বভাবতই অনেক 
সনাতনপন্থীর মনে আঘাত দেয়। MAA সমাজসংস্কারমূলক আন্দো- 
লন গুলিও-যদিও এতে অনেক অত্রাচ্ছও যোগ দিয়েছিলেন__রক্ষণ 
শীল হিন্দুদের কাছে বাঙাবাড়ি বলে মলে হয় । অনেকটা এই প্রগতিবাদী 
ব্ৰাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ারপেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলা 
দেশে হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন দেখা oma কিন্তু এই নবজাগরণ 
আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া মলে করাও ভুল 
TAI এই আন্দোলনের তলে তলে স্পষ্টই একট! জাতীয়তাবাদী মনোভাবের 
স্থচলা দেখা যায় । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ব্রিটিশ-সাআজ্যস্থাপনের 
অবশ্যন্ডাবী ফলন্বব্রপ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আমাদের সমাজের 
মধ্যে ধীরে বীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তারই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে 

নবজাগরণ আন্দোলন । বল! বাহুল্য, রক্ষণশীল তিন্দুসমাজও নুতন 
যুগের qea ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে অন্বীকার করতে পারে নি এবং ভিতরে 


উনবিংশ শতকে বাংলায় হিন্দু নবজ।গরণ আন্দোলন a» 


ভিতরে নিঃশন্দে বহু পরিবর্তনও সুরু হয়ে গিয়েছিল । রক্ষণশীল দলের 
মধ্যে যে সব হিন্দু ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছিলেন ডাদের চেষ্টাতেই 
হিচ্দুসমাজের এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে । কিন্তু এই শিক্ষিত 
হিন্দুদের মধ্য হতেই সঙ্গে সঙ্গে সনাতন হিন্দু আদর্শের একদল qua 
সমর্থকের আবির্ভাব হয়, যাত্রা প্রাচীন হিন্দু আদর্শ ও ভাবধারাকে 
মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে সদর্পে ঘোষণ। করতে থাকেন) A 
রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ্জ এতকাল ব্রাহ্ম ও নব্যদলের আক্রনাণের বিরুদ্ধে 
কোনও রকমে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিল সেই হিন্দু সমাজ্ই যেন 
নৃতন প্রাণের স্পর্শ পেয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে ও এখন হতে তার আক্রু- 
মনাত্মক অভিযান Gs হয়ে uai শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে Meh 
দীক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক ত্রাহ্মদমাজে নাম লেখালোর পালাও ধীরে ধীরে 
বন্ধ হয়ে যায় ॥ 

যে নবজ্ঞাগরণ আন্দোলনের কথা আমর! এখানে উল্লেখ করেছি 
সেটা কোন একট। বিশেষ সুসংগঠিত এক্যবদ্ধ আন্দোলন নয়। বহু 
yag ছোটবড় আন্দোলন নিয়েই এই নবঙ্জাগরণ আন্দোলনের ধারা 
পুষ্ট হয়ে ওঠে ॥ এই নবজ্াগরণ আন্দোললেন্স একটা নিখিলভারতী় 
wee few; কেবল বাংলাদেশের গণ্ডীর মধেঃই এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ 
থাকে নি। ভারতের যে সমস্য এদেশে ব্রাহ্ম আন্দোলন বিশেষ প্রবল 
হয়ে উঠতে পারে নি সেখানেও এই নবঞ্জাগরণ আন্দোলন দেখা 
দেয় এবং এথেকেই এর প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতীয়তাবাদী রূপটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। 
আন্দোলনের নেতাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতীয় 
আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন বা এ আন্দোলনকে ভাবের 
জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহাযা করেছিলেন । তবে বাংলা দেশেই 
আন্দোলনটি বিশেষ মৰ্য্যাদ লাভ করে এবং আমাদের বর্তমান আলোচনাও 
এই প্রাদেশিক গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে । বাংলাদেশে এই আন্দো- 
লনের তিনটি ধার! আমরা লক্ষ্য করি,__পণ্ডিত ও পরিত্রাজকদের 
শ্রচারকার্ধ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্দোলন এবং ধর্শ্ম তথা সমাজ 
সংস্কারের প্রচেষ্টা i 

ংলাদেশে নব্য হিদ্দুবাদের প্রথম দার্শনিক সমর্থক এবং প্রচারক 
ছিলেন পণ্ডিত mara তর্কচূড়ামণি ( ১৮৪০-১৯২৩ )। হিন্দুধর্ম ও আচার- 
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পদ্ধতির বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্য! ইনি শিক্ষত সমাজের নিকট উপস্থাপিত 
করেন। যদিও তার যুক্তিতর্কের মধ্যে বিজ্ঞানের নামগন্ধও ছিলনা, তবুও অধ 
শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত হিন্দুদের মনে ভার মতবাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করে । আচার্য্য যছুনাথ তাঁর একটি পুস্তকে শশধর তর্কছ্ড়ামপির এই 
অন্ভুত প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন যে যদিও পণ্ডিতের 
কোন স্বাভাবিক বান্মিতাশক্তি ছিলনা বা! তার কঠসম্বরের মধ্যেও আকর্ষণ 
করবার কিছু ছিল ল।, এবং যদিও তার বক্তব্যবিষয় ছিল সম্পণ নুতন 
এবং অপরিচিত তবুও সহরের শত শত cpa, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, 
ছাপাখানার wf, এমন কি দোকানদারের দলও সন্ধার সময়ে কর্মস্থল 
হতে বাড়ী ফেরার পথে ক্লান্ত দেহ নিয়েও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পণ্ডিতের 
বক্তৃত! শুনতে যেতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্ট! ধরে favum হয়ে বিশ্ময়- 
বিমৃঢ় মনে গার বক্তৃতা শুনতেন। Shu এই আন্দোলন রাজধানী থেকে 
fafem জেলায় চড়িয়ে পড়ে এবং নানাস্থানে JEA হিন্দুসংগঠন গড়ে 
উঠতে থাকে ৷ কয়েকজন প্রতিভাশালী হিন্দুপ্রচারক এবং পরিক্রাজকেরও 
এই সময় আবির্ভাব হয় । এদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্ সেন (১৮৪৯-১৯৩৯) 
তার মধুর ভাবাবেগপুর্ণ ভাষণের wey এবং পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্ার্ণব তার 
প্রগাঢ় শান্ত্রজ্ঞান, মৌলিক চিন্তাশক্তি ও বাশ্মিতার জগ্য যথেষ্ট খ্যাতি লাভ 
করেন | 

সমসাময়িক বাংল! সাঠিত্যেও নব্যহিম্দুবাদ আত্মপ্রকাশ করে তিনজন 
খ্যাতলাম। লেখকের রচনার মধ্য দিয়ে । এরা হচ্ছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
নবীনচন্ত্র সেন eaa চট্টোপাধ্যায়। ভুদেব নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও জীবনের 
শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজের রক্ষণশীল মনোভাব বজায় রাখেন। তার সামাজিক 
প্রবন্ধ এবং aaa রচনাগুলির মধ্যে তিনি fag পারিবারিক জীবন 
এবং সামাজিক প্রথাকে আদর্শ রূপ দানের চেষ্টা করেন। তার এতিহাসিক 
প্রবন্ধগুলিতে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং 
এটা খুবই উল্লেখযোগ্য বিবয় যে ভূদেবই প্রথম জাতীয় একাবোধকে 
দৃঢ় করবার জন্য হিন্দীকে ভারতের sie করার প্রস্তাব করেন | 

বন্ধিমচন্্র উনবিংশ শতাব্দীর ritmi সাহিত্যের একজন দিকৃপাল 
ছিলেন বললেও pfe হয় না এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তা- 


উনবিংশ শতকে বাংলায় হিন্দু নবজ্ঞাগরণ আন্দোলন ৫৩ 


মন্ত্রের একজন প্রধান উদগাতা ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর রচনার 
মধ্যেও আমরা যেন নব্যহিন্দুবাদের স্থর শুনতে পাই । বোস্বাই প্রার্থনা 
সমাজের নেত। বিচারপতি রাণাডে বলতেন, প্রকৃত সংস্কারকের কাজ অনেক 
সময়েই নূতন কিছু স্ষ্টি কর! নয়, অসমাপ্ত সৃষ্টিকে সম্পুর্ণ mali 
বন্ষিমের মধ্যেও আমরা যেন এই কথাটির প্রতিধ্বনি শুনি। ১৮৮২ সালে 
State-man কাগজে পাডী হেষ্টি সাহেব কয়েকটি amia আচারের 
তীব্র সমালোচনা! করে এক প্রবন্ধমাল! প্রকাশ করেন । “রামচন্দ্র এই 
emaa afta È সাহেবের মতামত খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন ॥ 
হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে তার এই প্রথম লেখনী ধারণ । প্রায় এইট সময়েই 
বিখ্যাত প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক যোগেশচন্দ্র ঘোষের নিকট লিখিত হিন্দুধর্ম্ম 
বিষয়ক পত্াাবলীর মধ্যেও afaa হিন্দুধর্ষ্দের qarg yaaa চেষ্ট! 
করেন। ১৮৮৪ সালের ভুলাই মাসে প্রচার" এবং ‘নবস্জীবন' লানে দুইটি 
পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং fa এই দুইটি পত্রিকাতেও তার মতামত 
লিপিবন্ধ করেন। কোনও মনীষীই তার যুগের প্রভাব হতে সম্পূর্ণরূপে 
মুক্ত হতে পারেন না, বন্ছিমের রচনার মধ্যেও আমরা ১৮শ শতাব্দীর 
মিল-বেশ্থাম প্রচারিত Utilirerian মতবাদের স্পষ্ট প্রভাব পম] afai 
যদিও afau নিজে দলাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন বলেই 
দাবী করেন তবুও একথা অন্থাকার করা যায়না! যে তিনি তার পাশ্চাত্য 
শিক্ষার আলোকে হিন্দুধর্শ্বকে এক নূতন রূপে দেখবার এবং দেখাবার 
চেষ্ট! করেছিলেন। এই সময়ে বহ্থিম “নবজীবন' পত্রিকায় যে প্রবন্ধগুলি 
প্রকাশ করেন সেই গুলিই পরে কিছু পরিবত্তিত হয়ে তার 'ধর্ম্মতত্ব' নামক 
গ্রন্থে পুস্তকাকারে সংকলিত হয় । “প্রচার” পত্রিকায় বস্ধিম হিন্দু পৌরাণিক 
কাহিনীর উপরেও এক প্রবদ্ধমাল! প্রকাশ করেন। কাক এক 
নুতন Sty রচনাতেও তিনি কিছুদিন মনোনিবেশ করেছিলেন, যদিও শেষ 
পর্য্যস্ত তিনি একাজ অসমাপ্ত রেখে বান। ১৮৮৬ সালে বন্ধিমের বিখ্যাত 
গ্রন্থ ‘কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়। Ta প্রাচীন হিন্দু emu, পুরাণ ও মহাকাবা 
আলোচন! করে afa ভগব।ন Are এক এঁতিহাসিক চরিত্রের রূপ 
দান করেন। ঠার এই গবেষণা যে সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অভিনব 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই Ayas আদর্শ-মানব রূপে চিত্রিত করে 
afa ভার উপাসনাকে মানুষের স্বাভাবিক বীরপৃজ্জাপ্রবৃত্তির প্রকাশ 
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বলে ঘোষণা করেন । হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বন্ধিসের অভিনব মতবাদ তার 
কয়েকটি উপন্/াসকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে ; এগুলির মধ্যে 
আনন্দমঠ (১৮৮২১, দেবীচৌধুরাশী (১৮৮৪) ও সীতার/ম উল্লেখযোগ্য । 
পণ্ডিত শশধর তর্কছড়ামশির পাণ্ডিত্য অশিক্ষিত এবং অধ শিক্ষিত হিন্দু 
সমাজের উপর যে ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছিল এযুগের উচ্চশিক্ষিত 
হিন্দুসমাজের উপর বস্কিমের প্রভাব ছিল ঠিক সেই ধরণের ৷ 

কবি নবীলচন্্র সেন এই হিন্দু নবঙ্গাগরণ আন্দোলনের অন্যতম 
উদ্গগাতা ছিলেন । নবীনচন্দ্র গীতা এবং মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ করেন । 
কিন্তু ভার cmo রচনার মধ্যেই একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল--হিন্দুধৰ্শ্ম 
সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে শ্রদ্ধার ভাব ফিরিয়ে আন। ৷ মহাভারতের, 
বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রযুন্ধের কাহিনীকে তিনি নৃতন আলোকে ব্যাখ্যা করেন ॥ 
ভারতের বিভিন্ন বিবদমান জাতিগুলিকে এক সার্ধ্বজনীন «c এবং 
উদার সমাজব্যবন্টার বন্ধনে NAG করে এক ভারতীয় লহাজা তিগঠলের 
চেষ্টাই তিনি দেখেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে । তার তিনটি প্রসিদ্ধ 
কাব্য গ্রন্থ_কুরুক্ষেত্র, রৈবতক ও প্রভাসের মধ্যেও আমরা এক নূতন 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাঈ। প্রাচীন ভারতের আদর্শকে বর্তমান যুগের 
পারিপাস্থিক অবস্থার মধ্যে যতদুর সম্ভব ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী তিনি 
ছিলেন । m, ব্যাস, WYA, প্রভৃতি সংস্কৃত মঠাকাবোর নায়কদের 
চরিত্রে প্রাচীন ভারতের cu আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল তার বিশদ 
ব্যাখ্যা আমরা পাই ভার রচনাবলীতে । “কুরুক্ষেত্র পুস্তকে নবীনচন্দ্র 
Ayaa যে চরিত্র aga করেছিলেন তাহ! অনেকাংশে afan fès 
কুকচরিত্রের অশ্গামী হয়েছিল । এই কারণে সমসাময়িক ‘নবাভ্যরত' 
নবীনচন্দ্রকে বঙ্ষিমের অন্করণকারী বলে অভিযুক্ত করেন এবং এই ব্যাপার 
নিয়ে বাদবিতগ্ডার স্্টি হুয়। শেষ পর্য্যস্ত নবীনচন্দ্র প্রতিপন্ন Fra- 
ছিলেন যে কষ্ণচরিত্র সন্বক্ষে তার কল্পনা সম্পূর্ণ নিজন্ব, বস্ষিমের কাছে 
তিনি এবিষয়ে ঝণী Gua কিন্তু তিনি একথাও স্বীকার করেন যে 
বন্ধিসের pesia আগে ন। প্রকাশিত হলে শিক্ষিত সমাজে তার বইগুলির 
এত সমাদর হ'ত A । 

ভুদেব, afa, নবীন ছাড়াও এযুগের অনেক স্বল্পখ্যাত লেখকের 
maa মধ্যেও আমরা এই নব্যহিন্দুবাদের প্রভাব লক্ষ্য sfai জ্ঞাতীয় 
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চেতনার উন্মেমের সঙ্গে সঙ্গে বাভালী হিন্দুর মনে একটা দৃঢ় SEASTA 
এবং শ্বজাতিগরিমার ভব জাগ্রত হতে থকে এবং মুসলমান সনাজ্ের 
অপেক্ষাকৃত অনগ্রাপরতার জন্য এই জাতীয় চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই 
হিন্দুত্বের আবরণে নিজেকে ভূষিত করে। রমেশ দত্ত প্রমুখ দেশপ্রেমিক 
লেখক এবং এতিহাসিকগণ যে কেবল হিন্দুসংস্কতিগ্রাণ প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতার গৌরব কীর্তন করে আনন্দ পেতেন ত! নয়; ভারা মারাঠা 
শিখ এবং রাঞ্জপুতজাতির অতভ্যুদয়কেও স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গরূপে 
চিত্রিত করতেন। রাজপুত, wabi এবং শিখ এই তিন জাতির 
শক্রই ছিল ভারতের মুসলমান রাজশক্তি । FII অনবরত তাদের 
গৌরব কর্তনের কলে জাতীয় চেতন! ক্রমশই হিন্দুরূপ ধারণ করতে 
থাকে এবং একট। প্রচ্ছন্ন garala বিদ্বেষের ভাব শিক্ষিত সমাজের 
মধ্যে প্রসার লাভ করে । পরবর্তী কালে এই ধরণের প্রচারের ফল 
বিষময় হয়েছিল সন্দেহ নেই । 

ABg নবজাগরণ আন্দোলনের আরও একটা বড় দিক ছিল, সেটা 
হ’ল uM তথা সমাজ সংস্থ1রের প্রচেষ্টা । ত্রাহ্ম আন্দোলনের পাশে পাশেই 
কয়েকটি হিন্দু AZA আন্দোলন এযুগে গড়ে ওঠে। অবশ্য 
সংস্কারের চেয়ে সংরক্ষণের দিকেই এদের লক্ষ্য (ছল বেশী। এই 
আন্দোলনগুলির মধ্যে প্রথমেই দয়ানম্দ সরন্বতী প্রবর্তিত আধ্যসমা্জ 
আন্দোলনের লাম করতে হয়। কয়েকটি বিষয়ে দয়ানন্দ সরম্বতীর 
সঙ্গে ব্রাহ্ম নেতাদের যথেষ্ট মতৈক্য ছিল কিন্তু মূলতঃ wa ছিলেন 
সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রের শোক । দয়ানন্দই প্রথম রব তোলেন-_আমাদের 
বৈদিক mesa যুগে ফিরে যেতে হবে। বৈদিক iè তার মতে 
আদি ও অকৃত্রিম আৰ্য্যধর্শ্ম এবং বেদের মধ্যেই সকল সত], সকল 
T এবং সকল বিজ্ঞানের মূলতত্ব পাওয়। যাবে। বেদবাহ্য সকল Ww 
এবং সকল Cue হয় মিথ্যা নয় আংশিক সত্য। রামমোহনের মত 
দয়ানন্দও একেন্বরবাদী ছিলেন এবং পৌরাণিক হিন্দু, ধর্ম্মের [তন্টি প্রধান 
অঙ্গ--বহু দেবদেবীর আরাধন। প্রতিম! পুজা! এবং পশুবলি_-তিনটিরই 
তিনি বিরোধিতা করেল? দয়ানন্দ আরও বিশ্বাস করতেন যে ভারত- 
বাসীর ছঃখকষ্টের একটি মুল কারণ হচ্ছে দেশে CRSE ইসলাম এবং 
Mefa আগমন । এইভাবে আর্য্যসমাজের মধ্যেই আমরা 
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প্রথম হিন্দু, সাম্প্রদায়িকতার নগ্ররূপ প্রত্যক্ষ fü! দয়ানল্দই প্রথম 
অহিন্দুদের হিন্দুকরবার eu শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন! এই 
আন্দোলনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল সার! sasni এক জাতি, এক 
সমাজ ও এক fa প্রতিষ্ঠ!। সমাজ সংস্কার ব্যাপারে দয়ালন্দ কিছুটা 
প্রগতিপস্থী ছিলেন । তিনি জ্ঞাতিভেদ প্রথার faata (বিলোপ নয়) চাই- 
ক্রেন, বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং সমুদ্রযাত্রা করলে জাতিনাশ হবে 
এ কথা বিশ্বাস করতেন ন।। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা 
তিনি স্বীকার করতেন যদিও তার ধারণা ছিল যে ma বৈডগানিক 
তদ্বের JAA বৈদিক সাহিত্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে । কিন্তু এই 
সকল প্রগতিবা্দা মতামত AYE দয়!নন্দের ইংরাজ। ভাষ| এবং পাশ্চ।ত্য 
সংস্কৃতি সন্বক্ধে অন্রতা এবং সমস্ত আধুনিক রা(তনাতির প্রতি প্রচ্ছদ 
বিরোধীতার ভাব তার আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলেছিল শুদ্ধি 
আন্দোলন ও smara বিখ্যাত aega বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যসনাঞজের এই 
প্রতিক্রিয়াশীল রূপটিকে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছে । আখ্যসমগের প্রধান 
কেন্দ্র্ুলি ছিল অবশ্য বাংলা দেশের বাহিরে-_-সংযুক্ত প্রদেশ এবং 
পাঞ্জাবে এবং বাংলাদেশে এ আন্দোলনের প্রভাব খুব সামান্যই পড়েছিল। 
এদেশে প্রধানত: অবাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ 
ছিল এবং বোধ হয় ধশ্মবিষয়ে রক্ষণশীল মনেভাবকে আরও দৃঢ় করে 
তোলাই হয়েছিল এর একমাত্র ফল । বাংলাদেশে আধ্য সমাজের শাখা 
প্রতিষ্ঠিত হর দয়ানন্দের মৃত্যুর বহু পরে এবং এখানে এ আন্দোলন 
কোলে। দিনই বিশেষ প্রবল হয়ে ওঠে fai 

(CTheosophical Societya আন্দোলনকে ama  এষুগের 
দ্বিতীয় সনাতনপন্থী সংস্কার আন্দোলন বলে অভিহিত করতে পারি i 
‘Theosophical Society প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকায় ১৮৭৫ সালে 
এবছ এর প্রতিষ্ঠাত৷ ছিলেন দুজন অভারতীয়-_সাভাম র্লাভাট্‌স্কি ও কর্ণেল 
অল্কট.। কিন্ত ভারতবর্ষে এই আন্দোলনকে প্রবল করে তোলেন 
ভারতের জাতীয় আন্দোললের অন্যতম কর্ণধার শ্রীমতী আানি বেশাপ্ট | 
ভারতের প্রাচীন এঁতিহ্য এবং তার বিশেষ প্রাণসত্বাকে পুনরুজ্জীবিত 
করাই ছিল Theosophical Society প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রধান 
উদ্দেশ্য । ভারতের cni যুগের আধ্যাত্মিকতাকে ফিরিয়ে a: আনলে 
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তার নবজাগরণ orga হবে ন! এই ছিল আন্দোলনের নেতাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস । আযানি বেশান্ট বলতেন যে ভারতবর্ষের আধ্যাজিকত। নষ্ট হয়ে 
গেলে তার জ।)তীয় বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়ে যাবে । fexpefé যে জগতের 
সব চেয়ে প্রাচীন এবং সব চেয়ে নিখুত cn এ বিশ্বাস ভার ছিল। 
এত বড় দাবী সে যুগের কোলে। ভারতীয় হিন্দ্রনেতাও করতে সাহস 
করেন নি। ভারতবর্ষই যে জগতের আধ্যাত্মিক উন্সতির পথ দেখিয়ে 
দেবে এবং পাশ্চাত্য জড়ঝাদের বিষময় ফল নষ্ট করবে এ কথা তার! 
সদর্পে ঘোষণা করতেন, যদিও পাশ্চাত্য জঞানবিজ্ঞানের সারাংশ ভারতবধ 
গ্রহণ করুক এও ছিল তাদের কামন! । 

প্রচলিত হিন্দু ধর্ম এবং সনাজ ব্যবস্থাকে মোটের উপর সনর্থন 
করলেও Theosophical Society"s নেতারা সামান্য কয়েকটি বিষয়ে 
কিছু সংস্কারের প্রস্তাবও করেছিলেন । শ্রীমতী বেশাণ্ট বলতেন যে 
সমাজসংস্কার়ের প্রয়োজনীয়তা স্বয়ং মন্ুই স্বীকার wa গেছেন যদিও 
ভার মতে aga বিধানকে নিংসংশয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ সামাজিক বিধান 
বলা যেতে পারে। ভারতের নিপীড়িত জনগণের জাগতিক এবং 
afas উন্নতি awae 11০93011701 Societya অন্যতম 
উদ্দেশ্য ছিল। জাতিভেদ প্রথাকে তারা নীতির দিক থেকে Am a 
করলেও এর যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন । বিশেষতঃ 
বংশগত জাতিভেদ প্রথার তারা ঘোরতর বিরোধী ছিলেন । স্ত্রীশিক্ষার 
প্রচলন, সমুদ্রযাত্রা এবং বাল্যবিবাহ নিরোধেও তাদের সমর্থন ছিল। 
কিন্ত বিধবাবিবাহের চেষ্টাকে ভার! অত্যন্ত নিশ্দার্হ মলে করতেন এবং 
অবস্থাবিশেষে পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহও তার! সমর্থন করতেন । শ্রীমতী 
anA বেশান্টই কাশীর হিন্দু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা 
ধীরে ধীরে বড় হয়ে ১৯১৫ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববি্ালয়ে পরিণত 
হয় । Theosophical Societya মতবাদকে আমরা সনাতন হিন্দু ধর্শ্ম 
এবং সমাজ ব্যবস্থার এক অকুণ্ঠ এবং অবিমিশ্র সমর্থন বলে মনে করতে 
পারি। একদল বিদেশী-ইউরোলীয় ও মাকিণ-পণ্ডিতের মুখে এই ধরণের 
কথাবার্তা স্বভাবতই রক্ষণশীল হিন্দুদের মলে একটা বিরাট জাতীয় 
আক্সপ্রসাদের ভাব জাগায় । দক্ষিণভারতে এই আন্দোলন খুবই প্রবল 
হয়ে উঠে এবং এর ফলে হিন্ুসমাজে সত্যকারের সংস্কার প্রচেষ্টা 


v 
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চাপা পড়ে wmi প্রাচীন ব্যবস্থার সমর্থন করতে গিয়ে Theosophical 
Society's নেতারা কতকগুলি প্রাচীন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেল এবং 
তাদের তথাকধিত অলৌকিক রহস্তোক্ধারের চেষ্টা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে 
Societys প্রতি বীতশ্রদ্ধ কনে তোলে । তা সত্বেও "lhoosophical 
Society's আন্দোলন যে এককালে বাংলা দেশে খুবই প্রবল হয়ে 
উঠেছিল একথা অন্বীকাত্র করা যায় লা এবং এই সাফলোর মূলে খুব 
সম্ভব ছিল শ্টামতী বেশান্টের ব্যক্তিগত খ্যাতি ও জ্রনপ্রিয়তা । 

এযুগের সব চেয়ে শক্তিশালী ধর্শ্ম আন্দোলন ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
প্রবর্তিত আন্দোলনের ধারা । amara জীবনী (১৮৩৪-৮৬ ) আমাদের 
সকলেরই সুপরিচিত; তা নিয়ে বিস্তারিত ALABA কোনো প্রয়োজন 
নেই। মহাস্মাগান্ধী একজায়গায় বলেছেন-রামকৃষ্চের জীবন হচ্ছে ধর্শ্মের 
ব্যবহারিক প্রয়োগের কাহিনী । এযুগের যুক্তিবাদ এবং afera দিনে 
রামকৃষ্ণ ছিলেন waz ধর্মের প্রতিমৃত্তি। aayy তার সমসামছিক 
কালের বাংল। দেশের অনেক কর্ম্মবীর চিস্তানায়ক এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় 
লোকের সংস্প্শে এসেছিলেন এবং তারা সকলেই তার চরিত্রমাধূর্ধা, 
ধর্শপ্রাপত। এবং আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে x* হয়েছিলেন ॥ 
তাদের মধ্যে গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্লাল সরকার প্রমুখ কয়েকজন পরবর্তীকালে 
anpa fempw এতণ করেছিলেন । বিংশ শতাব্দীর সাধক শ্রী অরবিন্দের 
মত রামকৃষ্ণ লোকচক্ষুর আড়ালে আত্মগোপন করে থাকতে চাইতেন 
না। ভার জীবদ্দশাতেই তিনি অগণিত ভক্তের হৃদয় জয় করেছিলেন 
এবং বার ভার cuc ধর্শ্মবিষয়ে একমত ছিলেন লা, তারাও তাকে 
asi নিবেদন লা করে পারেন লি। রাসকৃষ্ণের ধর্মমত বিল্লেষণ করে 
আমরা দেখি যে তিনি aka তুচ্ছতম নির্দ্দেশও সমর্থন করতেন I 
কিন্তু (rst a এত বড় সমর্থক হয়েও তিনি ধর্ম্মব্যাপারে সঞ্ধীণমনের 
পরিচন্্ দেন নি। সব ধর্ম্মই যে সত্য, সবার লক্ষ্যই যে এক এ 
কথা| তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ॥। তার এই উদার মতঝদই 
লেখ পর্বস্ত হিন্দুধশ্রের সংস্কার প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করে এবং 
সনাতন «c যাঁদের আস্থা চলে গিয়েছিল তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে 
আলে । ধর্ম লিয়ে দলাদলি করা এবং বিভিন্ন উপাসকসং্প্রদায়ের মধ্যে 
পারস্পরিক বিদ্বেষের ভাব ঢুকিয়ে দেওয়াকে তিনি মনেপ্রাণে 3i 


উনবিংশ শতকে বাংলায় হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন ta 
করতেন এবং এইখানেই ভরাহ্ম সমাজের নেতাদের সঙ্গে হার মূলগত 
পার্থক্য ছিল। 
ভারতে এবং ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণের বাণীর বহুল প্রচার 
করেছিলেন তার প্রিয় শিষ্য ন্বামী বিবেকানন্দ ( ১৮৬৩-১৯০২)। 
১৮৯৩ সালে শিকাগো যর্ম্মমহাসতার যোগদান কলে বিবেকালম্দ 
সহসা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন এবং তারপর চার বৎসর ধরে 
তিনি ইউ/রাপেন বিভিন্ন দেশে তার গুরুর বামী প্রচার করেন! 
সার পূর্বে রামমোহন এবং কেশব qme ইউরোপে ভারতবর্ষের 
মুখপাত্র হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে স্বদেশের গৌরব বর্ধন করেছিলেন 
কিন্ত তারা! বিবেকানন্দের মত সনাতনপস্থী হিন্দু ছিলেন লা। তাই 
বিবেকানন্দের গৌরব সলাতনপন্থী হিচ্দুদের মনে যে manea ভাব 
জাগিয়েছিল এবং ওদের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল র।মমোচন 
বা কেশব সেনের গৌরব তা করতে পারে fai ইউরোপ পর্যাটনের 
সময়ে বিবেকানন্দের অনেক বিদেশী শিষ্যও জুটেছিল। তাদের মধ্যে 
মাডাম লুই, fa: স্থ। স-স্বার্গ এবং মিস্‌ মার্গারেট নোবলের নাম উল্লেখযোগ্য | 
মিম্‌ নোবল্‌ কিছুদিন পরে ভারতে চলে আসেন এবং ভগিনী নিবেদিতা 
নাম i54 করে সমাঞ্জলেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০২ সালে 
৩৯ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দের অকালমৃত্যু ঘটে। বিবেকানন্দের 
ধর্শ্মবিশ্বাস এবং র৷মকৃষ্ণের ধর্শ্মবিশ্বাসের মধ্যে কোনো মূলগত পার্থক্য 
ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দ নিজে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন ) 
এবং সে যুগের উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়ের মত বেন্থামের Utilitavian মতবাদের 
প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সেই শ্রশ্যই তার 
ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনার অপূর্ব সংমিআপ 
দেখা যাম্স । বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে 
হিন্দুরা জগতের যে কোনোজাতির চেয়ে বড় এবং মানবজাতির আধ্যাত্মিক 
গুরু হিসাবে আধুনিকজপতে ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট এভিহাসিক 
ভূমিক! রয়েছে । কিন্তু জগৎকে অধ্যাত্মবিষয়ে শিক্ষা! দেবার আগে 
ভারতবর্ষকে fas অবস্থার উন্নতি সাধন করে MMEA শ্রস্ধাভাজ্জন হতে 
হবে৷ যদিও বিবেকানন্দ কোনোদিন সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
যোগদান করেন নি, তাঁর asm চিরকালই একটা তীব্র দেশপ্রেমের 


>. ইতিহাস 


ভাব ছিল এবং এক স্বাধীন এক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন তিনি দেপেছিলেন । তিনি 
বলতেন যে বর্তমানযুগে ভারতের সবচেয়ে বড় অভাব খাছের, আধ্যাত্মিকতার 
নয়। ভোগসব্বস্থ পাশ্চাত্যেরই প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতার ৷ দেশ হতে সকল 
সামাজিক অত্যাচার এবং অন্ধ ভক্তির মুলোচ্ছেদ না করলে ভারতের 
উল্লতি অসম্ভব একথা তিনি বারংবার বলতেন ৷ ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে 
তার পুরাতন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশবাসীর শারীরিক মানসিক 
জড়ত৷ দুর করে তাদের সত]কারের xim হওয়ার শিক্ষণ দিতে হবে এই ছিল 
তান ধারণা ৷ জাতায় কংগ্রেসের কর্শ্মপস্থায় কিন্তু বিবেকানন্দের 
কোনোদিনই আস্থা ছিল a এবং কংশ্রোসপর্সিচালিত রাজনৈতিক আন্দো- 
aaye তিনি ভারতবাসীর পক্ষে হেয় মনে করতেন। বরিশালের 
স্বনামধন্য কংতোস নেতা অস্থিনীকুমার দণ্ডের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি 
স্পষ্টভাবে এই নত ব্যক্ত করেছিজেন । জাতীয় কল্যাণের জন্য আ'ত্মাৎসর্গ 
করতে তিনি দেশের যুবকদের ডাক দিয়েছিলেন যদিও সে আহবানে 
বিশেষ সাড়া আসে নি। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ esfas 
অর্থেন্প্রগতিপস্থা ভিলেন না যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার মঙ্গলময় দিকটা 
ভারতবাসী গ্রহণ করুক এছিল তার আস্তরিক কামনা I 

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর রামকক্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনকে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ে বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের উপর । 
১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ বেলুড় ও আলমোড়ায় তরুণ সন্ন্যাসীদের সমাজ- 
সেবার কাজে শিক্ষা দেবার ww ছুটি মঠ প্রতিষ্ঠ। করেন। পরবৎসর 
হতেই মিশনের সেবার কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯০০ সালে মাদ্রাজ, 
কালী ও মুলিদাবাদে মিশনের তিনটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় । বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদে বিবেকানন্দের শিশ্যুদের পরিচালনায় মিশনের কাজ আরও 
ব্যাপক হয়ে উঠে । এযুগের বিবেকানন্দ-শিশ্থযদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয়ত। 
অৰ্জ্জন করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ৷ নব্যহিন্ুবাদের প্রচারকাধ্য এর 
হাতে এক নূতন মহিম। লাভ করে এবং হিন্দু শিল্পকলা, হিন্দু erm ^m am, 
হিন্দু সামাজিক প্রথাপদ্ধতি এমন কি হিন্দু mre এর 
লেখনীর স্পর্শ পেয়ে লোকচচ্ষৃতে নূতন সুষমামণ্ডিত রূপে প্রকাশিত হয়। 
মিশনের নেতারা বৈদাস্তিক অদ্ৈতবাদকে নব্যভারতের পাশ্চাত] শিক্ষায় 
শিক্ষিত হিন্দুদের ধৰ্ম্ম করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং এই অদৈতবাদকে 
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ভিত্তি করেই যে agaa চুড়ান্ত আধ্যাক্সিক উন্নতি সম্ভব একপাও ভারা 
বিশ্বাস করতেন | 

সব ধ্শ্মর সততায় বিশ্বাসী এই মিশন কে1নাদিন শুদ্ধি আন্দোলনে 
যোগদান করে নি বা নুতন কোনো! sazaa গড়ে তোলবার উচ্ছ 
প্রকাশ করে A: সমাজসেবাকে মিশন ধর্্দভীবানের একট! প্রধান 
অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছে এবং কাধ্যস্থগীর গোড়াতে্ট তাকে স্থান দিয়েছে। 
aage- fasaa বাণীর ama প্রচারের eg কতকগুলি সানয়িক 
পত্রও মিশনের পরিচালনায় আছে এবং ইউরোপ আমেরিকািও মিশনের 
কয়েকটি শাখ। স্থাপিত হয়েছে । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ভারতের 
জাতীয় জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছ mas নেত। ভিতরে 
ও বাহিরে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব eia করে জাতায় আন্ধপ্রত)য় 
ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে এই আদ্দোলন। পরোক্ষভাবে 
বিবেকানন্দের বাণী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও সাহায্য করছে এবং 
দেশের বিপ্রবী ক্ম্মীদের মনেও অনুপ্রেরণা দিয়েছে ॥ 

আন্দোলনের অন্ধকার দিক awe আমাদের APS উচিত 
নয় । একট: জাতীয় অহমিকার ভাব RR করে এই আন্দোলন আমাদের 
সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজ্জনীয় সংস্কার গুলিকে বাধা দিয়েছে । মিশনের 
সমাজনেব! বা লোকহিতৈষণামুলক কাজগুলি সাময়িকভাবে কল্যাণকর 
হলেও সত্যকারের দেশগঠনের কাজ তার দ্বারা হয় লি। 


বাংলায় ইতিহাস রচনার আছিযুগ 
(১৮০১-১৮৫৮ ) 
শ্রীমনোমোহন ঘোষ 
emia নান! জ্ঞানবিজ্ঞানের মত ইতিহাস অধ্যয়নের ও রচনার আগ্রহ 
যে আমরা পাশ্চাত্য দেশ হইতেই পাইয়াছি তাহা সৰ্বজনস্বীকৃত । কিন্ত 
এক্ষেত্রে &br মিশনারীরাই যে প্রথম প্রবর্তক তাহা বেশি লোকের জানা 
নাই । এ যুগের সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা প্রস্থ “রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্র" রচিত 


v ইতিহাস 
হইয়াছিল উইলিয়ন mda নির্দেশে । ইহাই বাঙালীর লিখিত miea 
এতিহাসিক এন্থ । ইহার রচয়িতা ছিলেন কেরীর বাংল! শিক্ষক ও সহকর্মী 
রামরাম quo ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে’ সামান্য কিচু অতিপ্রাক্ৃত 
কাহিনী থাকিলেও s বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা প্রামাণিক ইতিহাস বলিয়। 
গণ্য হইয়াছে’ । কিন্তু কেরীর অন্যতম সহকমী রাজীবলোচন রায়ের 
লিখিত mun yese রায়স্য চরিত্র'ও কেরীর নির্দেশে রচিত few এট 
পুস্তকে laama প্রতি ভক্তি বাহুলযবশত কিয়ৎপরিমাণে এঁতিহাসিকের 
কর্তব্য হইতে a? হইয়াছেন । তাহার দৃষ্টিতে সিরাজের উচ্ছচেদকল্পে 
ইংরেজের সহিত মড়যস্ত্রকারী রাকা কৃষ্ণচন্দ্র এরুজন মচদ্ব্যক্তি (hero) 
প্রতিপন্ন হইয়াডেন ৷ 

১২৮৩০ সালে sfasa ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-৩১) নামক এক আসামী 
ভদ্রলোক শ্দাদীনভা:ল ‘আসাম বুরঞ্জী’ নামে বাংল! ভাষ/য় আসামের এক 
মৌলিক ইতিহাস প্রণয়ন করেন ॥। তপন বাংল! ভাষাই আসামে শিঙ্গার 
মাধ্যন বলিয়। গণ্য ছিল | ফুকনের বাংলা ভাষায় জ্ঞান নগণ্য ছিল abi 
১৮৩২ অন্দে 'কনিটিঅবএপাবলিক ইনস্রাকসন”*এর পৃষ্ঠপোষকতায় 
বারো জন বাঙালীর ছারা Robinson's Grammar of Mistory নামক 
ag বাংলায় অনুদিত sna ইনার প্রাচীন ইতিহাস অংশে বাইবেল 
প্রোক্ত সির বিবরণ, ভাষার fafeners কাহিনী, মিশর, আসিরিয়।, 
ব্যাবিলন, নিডায় ও পারসীকগণের বৃত্তান্ত, আধেন্স, স্পাটা ও থিবেস 
রাজ্যের উপাখ্যান, ও মাসিডন এবং বাইজানটিয়ান সাস্ঞাজ্যের বৃত্তান্ত ছিল। 
আর আধুনিক অংশে ছিল জার্মানী, ফ্রান্স, ইত্যাদি সমুদয় যুরোপীয় mg- 
গুলির বিবরণ এলং তুর্কী, faa, আরব, eitas, চীন ও আমেরিক! প্রভৃতি 
দেশের quii Baa সর্বশেষে সময়পজীতে € Chronological Table ) 
প্রথম abal ছিল ৫ “ক্রাইষ্টের জপ্পশকের পূর্বে ৪-০৪ ( অন্দে ) পৃথিবীর 
afè ও আভাম উবের জন্ম হয়? 

এই সকল ইতিহাসের রচন! ও অনুবাদের সময়ে fem feu সমাজের 
সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিজ নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে কৌতুহলী 

si নিখিলনাপ রায় কৃত 'প্রতাপাদিত্য' ভ্রইব্য। 


aij ইহা চিল মেকাপকার সরকারী শিক্ষ/বিত।গের স্থানীয় । Sara কোনও 
D.P.I. ছিল ati 





বাংলায় ইতিহাস রচনার আদিবুগ vs 


হইয়াছিলেন । “বেছ্যোত্পন্তি' ৫১৮৩০) আদি এজাতীয় রচন।। 
কায়ন্ছেরাও এ সম্বচ্ধে famen ছিলেন নাঁ। ১৮৩২ অন্দে 'কুলপ্রদীপ' নামে 
কায়স্থ জাতির এক ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । ARTIA যে ক্ষার 
মুখ হইতে উৎপন্ন তাহা সর্বজনবিদিত । তাই তাহারা নিজেদের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে ইতিহাস লিখিলেন ন।। তবে বিপ্রভক্তি sap ( ১৮৩২ ) নামক 
গ্রন্থ লিখিয়া ইতিহাস EO করিলেন । কায়স্থ ও বৈদ্চগণের যে কেন 
ব্রাহ্মাণসেবা অবশ্য কর্তব্য তাহাই ছিল উক্ত এম্ছের প্রতিপাদ্য । 

১৮৩৯ সালে গোবিন্দচন্দ্র সেন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ 
রচন। করেন । ১৮৪০ সালে তাহার রচিত “বাংলার ইতিহস' প্রকাশিত 
হয়। অবশ্য ইহ। ছিল সার্শম)ানের গ্রস্থের অনুবাদ । কিন্ত এই vam 
এমন ÁD হইয়াছিল যে পরবর্তীকালে বিদ্তাসাগর এই s074 ছিতীফভাগ 
(১৮৪৯ ), রামগতি DITIT প্রথমভ।গ ( ১৮৫৯ ) এবং ভূদের মুখোপাধ্যায় 
তৃতীয়ভাগ ( ১৮৬০-৬৬) পুনরায় বাংলায় অনুবাদ করেন । ১৮৪০ আবেদ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অগ্রজ গোপাল লাল মিত্র মার্শম)!নের গ্রন্থ অবলম্বনে 
বাংলায় এক ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেন। ইনি স্থধ্যবংশ, IBR 
ও পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত হইতে ইতিহাসের আরস্ত করিয়াছিলন। নাশৃম্যঃনের 
গ্রন্থের যে যে অংশে হিন্দুধর্মের সমালোচনা ছিল গ্রন্থকার তা?! পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ সালে শাস্তিপুর নিবাসী নবান্চন্দ্র বনেন্যাপাধ্যায় 
“সাবাবলি' বা ‘ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সারসংগ্রাহ' লামে ভারত ইতিহাসের 
প্রথমথণ্ড প্রকাশ করেন। ইহা অনেকটা মৌলিক রচল/। গ্রন্থকার 
Keightya ludia, Marshman রচিত ভারত ইতিহাস, Indian 
Youth's Magazine এবং Stewart রচিত বাংলার ইতিহাসকে ভিত্তি 
করিয়া নিজ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ 
১৮৫১ অন্দে প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৮৪৮-১৮৫০ অব্দে (IEAA 
মুখোপাধ্যায় 'ভারতবর্বায়েতিহাস সার সংগ্রহ’ নামে হই খণ্ডে এক গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন । ইহা amp যাজ্ঞবন্ধ্যাদির সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, 
রাজাবলি, Brook-aa গেজেটিয়)র, মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাস, Dow 
রচিত হিন্দুস্থান আদির সাহায্যে সংকলিত হইয়াছিল ৷ এই গ্রন্থ প্রণয়ণের 
এক উদ্দেশ্য ছিল মার্শম্যানের ইতিহাসে প্রকাশিত হিন্দু-জ্াতি ও হিন্দু-ধর্মের 
প্লানিকর উক্তি সকলের প্রতিবাদ 1 ইহাতে হিন্দু কালামুক্রম (01১91১১1১85) 


৬৪ ইতিহাস 


এবং জ্ঞাত্যোৎপত্তি-তত্বের সমর্থন আছে । এই ইতিহাসে ১৮৪৩ পর্যন্ত 
ঘটন। বৰ্ণিত আছে । 

১৮৪৮ অন্দে রাজ্ঞনারায়ণ ভট্টাচার্য যে ‘পঞ্চাবেতিহাস’ প্রণয়ণ করেন 
তাহাই বোধ হয় বাঙালীর রচিত ও বাংলা ভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম 
এঁতিহাসিক গবেযণাযূলক গ্রন্থ । এই গ্রন্থে কেবল পাঞ্জাবের ইতিহাস নয়, 
আনুষঙ্গিক ভাবে কাশ্মীর, কাবুল এবং কান্দাহারেরও কিছু কিছু এঁতিহাসিক 
বৃত্তান্ত বণিত অ!তে। ইহার সংকলনের ay গ্রাস্থকার ‘রাজতরঙ্গিনী', 
“আইন-ই-আকৃবরী”, “সয়ের-উল-মৃতাখরীন”, Princep কৃত রঞ্জিত সিং, 
Lawrence কৃত Adventuros in the Punjab, McGregor কৃত 
Sikhs আদি গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছিলেন। ক্রিটিশহন্ডে স্ঃপরাভূত 
শিখরাষ্ট্র সন্বহ্ধে এদেশে এতটা! সহাহুভূতি জাগিয়াছিল যে, ৩২৫ জন 
আহক অক্রিম মলা দিয়া এই পুণ্ডকের এাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া ডিলেন ॥ 
ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৫৫ এবং ১৮৬৪ dp 
প্রকাশিত হইয়াছিল ı 

১৮৪৬- ১৮৫৮ অন্দে নীলমনি বসাক তিন খণ্ডে এক ভারতবর্ষের 
ইতিহাস প্রকাশ করেন । তিন খণ্ডে হিন্দু-স্ুসলমান এবং ইংরেজ রাজত্বের 
বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে । ইহা কোনও পুন্ডক বিশেষের অনুবাদ নহে, 
নানা ry আলোচনা করিয়! স্বাধীন ভাবে রচিত। সেদিক দিয়া গ্রন্থখানি 
সাধারণ পাঠ্যপুস্তক হইতে উচ্চস্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে ।* 





৩। এ প্রবন্ধের যাবতীর তথয Rev Long (as, ) বিরচিত A Descriptive 
Catalogue of 1400 Vernacular Works and Pamphlet: হইতে qw: 


V. 


areara এঞতিহাসিক দালিলপত 
শ্রীনরেন্দ্রকক সিংহ 


আচার্য যতুনাথ সরক।র নুর্িদাঝদে নবাব বাহাদুরের HANA 
রক্ষিত দলিলপত্র কিছুদিন আগে দেখেছেন। তার বিবরণ থেকে 
আমরা জানতে পারি যে সেখানে এ্তিহাসিক দলিলপত্র নাই বলা 
যায় । মুল্যবান x) কিছু আছে তা সবই শিয়া ধর্ম নত সম্বন্ধে নানারূপ 
বাদান্ুবাদ। এই গ্রন্থাগার ১৭৬৩ সালের পর গড়ে উঠেছে কিন্তু fart 
ও লক্ষৌর লুঠ থেকে যেমন রামপুর নবাবের গ্রন্থাগার ও খুদাবস্স 
লাইত্রেরী গড়ে উঠেছিল, এ agma সে ভাবে গড়ে ওঠেনি । পুরনো 
কোনও মূলাবান্‌ ara পাঠুলিপি এখানে পাওয়া amar আকবর- 
নামা ও আইন-ই-আকবরীর ছুটি অসম্পূণ পাঞ্ছলিপি আছে যা বোধহয় 
অষ্টাদশ শতান্দীর omma নকল করা হয়েছিল । লেখা পরিকার* 
সেজন্য তুলনা coa পাঠোন্ার করার কাজে হয়ত খানিকট। সাহায্য 
করে। ফারসী ভাষায় লেখ! কোনও মুলাবান্‌ পত্রাবলীও এখানে নাই । 
শুধু আওরক্ষজেবের রাজত্বের শেবদিকের কতক গুলো হুকুম লামার খসড়া 
পাওয়া যায়। এগুলে। wel এনায়তুল্লা সম্রাটের নির্দেশ মত লিখে 
রেখেছিলেন ॥ টুকরো টুকরো লেখা । এই সব লেখাই সম্পূর্ণ ও ufapu 
আকারে আমর। অন্যত্র পাই যাহা আচার্ধ যত্নাথের Studies in 
Aurangzeb's Heigna প্রকাশ করা হয়েছে । মুশিদাবাদে নবাব 
বাহারের মহাফেজখানায় ও গ্রন্থাগারে এঁতিহানিকদের আর কিছু 
দেখার আছে বলে মনে হয় ন! ৷ 
শাস্তিলিকেতনের ইতিহাসের অধ্যাপক গুটীনীরোদভূষণ রায় A সিং 
সিংছীর বাড়ীতে কয়েকখান! ফারসী ফারমাল দেখেছেন | এই ফারমানগুলোন 
আলোকচিত্র নিয়ে আচার্য যদুনাথকে দেখান হবে । তিনি এই ফারমানগুলি 
সম্পর্কে অধ্যাপক নীরোদভূষণ রায়ের মত সমর্থন করলে এগুলো প্রকাশ 
করার ব্যবস্থা কর! হবে । অধ্যাপক রায় ছয়টি ফাঁরমান মুল্যবান্‌ মলে 
করেন__ 
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১। mmi আকবরের একটি ফারমান তারিখ ৯৯৯ হিজরী এই 
ফারমালে সরকার সরিফাব!দের অর্থাৎ বদ্ধমানের অন্তর্গত মলোহরসাহীন্র 
পরগণার আমি ভগবান কান্থুনগোকে দেওয়া! হয়েছিল ı 

২। সম্রাট মহস্মদশাহের একটি ফারমান ॥ দর্পনারায়ণের পুত্র ঈশ্বর 
নারায়ণ কাচ্ছনগোর নিয়োগপত্র ॥ 

৩) ৯৭৮ হিজরী সনের সম্রাট আকবরের একটি ফারমান। সআ্াটের 
হুকুমের অনুলিপি । কাম্থলগোর কাজের একটি ফিরিস্তি এতে দেওয়া 
"IUe 

81 সম্রাট amA একটি ফারমান ইলাহি সন ১৯। এতে 
কতকগুলে। বে-আইনি আবওয়াব তুলে দেওয়ার নির্দেশ আছে। এই 
আবওয়াবগুলোর উল্লেখ আমরা আর কোথাও পাই না। 

4, ৬। সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুইটি মুল্যবান ফারমান । একটিতে 
কাজির eta ও দায়িত্ব সম্পর্কে aaea উপদেশাবলী €ওয়া আছে। 
আর একটি ফারমানে এপাহাবাদের সরকার মাণিকপুরে হাজী মহম্মদকে 
মদাদ-ই-মাশ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে । এই ফারমানে আবছুন নবির সীলমোহর 
আছে। এই আবছুল নবি gala কেশবদেব-মন্দিরের ভগ্রাবশেষের ওপর 
মসজিদ নির্মাণ করে প্রসিন্ধি লাভ করেছিলেন । aaga নবি তার শীল- 
মোহরে নিজেকে সম্রাটের শিষ্য বলে বর্ণনা করেছেন । 

ছুয়মাসের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শেষ হবে । ১৬২ বৎসর ধরে এই 
ভুমি ব্যবস্থার ভিত্তিতে arai দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামে। গড়ে উঠেছিল ı 
এই ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে ইতিহাস লিখতে হলে মুল্যবান পুরনো 
দলিল পত্র নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয় ॥ অনেক ufa? হয়ত তাদের 
পুরনে। কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলবেন । অনেকে নষ্ট করবেন প্রয়োজন নাই 
মনে করে, অনেকে করবেন গভর্ণমেন্টের অস্থবিধ। স্যরি করার জলন্ত । 
অর্থ নৈতিক ইতিহাসের বহু মুল্যবান দলিলপত্র এভাবে নষ্ট হয়ে 
বায়ার সম্ভাবনা আছে । ভবিষ্যতে এতে শুধু এতিহালিকই নয় গভণমেন্টও 
অস্থবিধায় পড়তে পারে । দৃষ্টাস্তব্বরূপ বলা যায় যে ১৭৯৩ সালে যখন 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় তখন কানুনগোদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । 
কাঙ্ছনগোদের বাড়ীই ছিল মুসলমান আমলের ভুমি seo secura 
মহাফেলখালা । প্রজাসত্ব সম্পর্কে পাট্টা দেওয়ার কথাও চিরস্থায়ী 
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বন্দোবস্ডে ছিল । কিস্ কানুনগোদেক্ চাকরি যখন গেল তখন তারা পুরানো 
TITE পত্রও সব নষ্ট করে ফেলে দিল । পরে যখন ১৮১৮ সালে গভর্ণমেন্ট 
এই সব কাগজ পত্র পাওয়ার uny বিশেষ চে! করল তখন দেখ! গেল প্রায় 
সব দঙ্গিলপত্রই নষ্ট হয়ে গিয়েছে । এই ভাবে প্রজ্ঞাসত্ব সম্পর্কে প্রায় সব 
কাগজপত্রই চিরস্থায়ী বন্দেলভ্ডের প্রথমেই নষ্ট হয়ে যায় । কানু নগোর্দের 
কাগজপত্র গবেষকদের একটা মুল্যবান, সম্পত্তি হতে cursa কিছুদিন 
আগে Pasi and Present পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে রোমের W- 
স্বত্যুর খতিয়ানের ওপরে । তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে অনেক কষ্ট করে । 
-আন্রকাল ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক তথ্যই পরিবেশন করে ন।। সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাই আজকাল একটু বেশী দেখা যায় ॥ 
আমর! হাইকোর্টে অষ্টাদশ শতাব্দীর FEFE মোকদ্দমার কাগজপত্র 
দেখেছিলাম । তাতে কাম্ঈনগোদের কিছু তথ্য সরবরাহ করতে বল৷ 
হয়েছিল। জমি সম্পকীয় AN মোকদ্দময় কামুনগোর! প্রায়ই 
১*০।১৫* বৎসরের জমির মালিকানার ইতিহাস এবং অন্য সব খবর 
খুব সহুজভাবেই দিতে পারত। অষ্টাদশ শতাকীতে বৃটিশ আমলে 
একজন উচ্চপদন্থ রাজকর্্মচারী ছিলেন Proparer of Reporta i 
তার কাজ ছিল গভর্ণমেন্টের কাছে জমি সংক্রান্ত যে সব বিরোধ উপস্থিত 
হত তার একটা ছোটখাট ইতিহাস লিখে দেওয়া । কানুনগোদের লেখা 
বিবরণই ইংরেজীতে তরক্তমা করে Preparerof Reports এর রিপোর্ট 
তৈরি হত ৷ জন্ম gya খতিয়ান কাহুনগোদের কাগজপত্রে সুন্দর পাওয়া 
যায়। gita বিষয় খুব কম কাগঞ্জপত্রই আছে। ভয় হয় আর একটা 
পরিবর্তনের সময় ইয়ত অনেক মুল্যবান কাগন্রপত্র নষ্ট হয়ে যাবে 
বাংলাদেশের একট! মূল্যবান সম্পদ কপকাত। হাইকোটে সংরক্ষিত 
পুরনে। দলিলপত্র । মোকদ্দমার নথিপত্র যারা ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের wu 
দেখেছেন তারা সহজেই বুঝতে পারেন যে oxhibit গুলোতেই সব চেয়ে 
মূল্যবান্‌ তথ্য পাওয়। যায় । আমর! উনবিংশ শতাব্দীর 'মোকদ্দমার দলিল- 
পত্রের মধ্য থেকে ইতিহাসের তথ্য সম্পর্কে একটা fafafa তৈরি করতে 
চাই । অনুমতি আমরা পাই নি। হাইকোর্টে স্থানাভাব ও কর্মচারীর 
অভাবের UP আমাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে । এই কাজ ভাল 
ভাবে করতে পারলে বাংলাদেশের সামাজিক ও অথনৈতিক ইতিহাসের 
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অনেক মূল্যবান হৃতন তথ্য পাওয়া যাবে । অনেকের একট! ভুল ধারণা 
আছে যে অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান অথনীতিবিদৃই সংগ্রহ করতে 
পারেন । কিন্তু অর্থ নৈতিক তথ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ও অন্য 
নানাবিধ তথ্যের সঙ্গে এভাবে জড়িত হয়ে থাকে যার সম্পর্কে অর্থ 
নীতিবিদ্‌ বোধহয় mera গ্রতিহাসিকের cie অর্থ নৈতিক তথ্য খুঁজে 
বার করে তার রূপ দেওয়! ৷ অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনাও সামাজিক ও 
রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার মতই ঘটনাবলীর সুষ্ঠ, সমাবেশ । 

অর্থনৈতিক তথ্য কিভাবে আদালতের দলিলপত্রের মধ্যে পাওয়া 
যায় তার উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় প্রয়োজন | নীলকরের অত্যাচান্ 
সম্পর্কে নানারূপ তথ্য নান! ক্রায়গায় ছড়ান আছে। অর্থনীতির বই 
থেকে আনর। জ্রালতে পারি যে প্রথম দিকে নীলকর সাতেবরা জঙ্গল 
কেটে, পতিত জমি আবাদ করে, রাস্তাঘাট করে নোটের ওপর দেশের 
উদ্নতিই করেছিল । কিন্তু যখন দেখা গেল নীল থেকে আর যথেষ্ট মুনাফা 
হচ্ছে না তখন অত্যাচার করে, দাম কম দিয়ে জোর করে ভাল জমি কেড়ে 
নিয়ে তারা এই garadi পুধিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল ॥ কিন্তু আমর! 
প্রভর্ণমেণ্টের মহাফেন্রথালার Board of '790৩-এর কাগজপত্র থেকে 
জানতে পারি প্রথম থেকেই ইংরেজদের মধ্যে একদল বলেছিল যে 
অর্থগৃপ্, ইংরেজ ও সাধারণ চাষীর এভাবে সোজান্তর্জি কারবার করতে 
দেওয়া ভাল হবে না। তার চেয়ে বরং ছোট ছোট তালুকদার, ব্যবসাদান্র 
ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের এই নীল চাষের হুলাফাটা বুঝিয়ে দেওয়া 
বাক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জায়গায় জায়গায় এই চাষের স্ছোটখাট 
ব্যবস্থা করুক তাহলেই তারা কোম্পানীর দেখাদেখি ছোটখাট ভাবে এই কাছ 
আরম্ত করবে । তাদের কাছ থেকে কোম্পানী বা বৃটিশ ব্যবসাদার নীল 
কিনে নিতে পারবে । কিন্ত তখন খুটিশ ব্যবসাদারের হাতে টাকা জমেছে ; 
সে টাকা খাটাবে। উগ্র adam তাকে পেয়ে বসেছে। সে 
একথা শুনবে কেন ? কিন্তু নীলকর সাহেব ভার অত্যাচারের ভিত্তি প্রথম 
থেকেই স্থাপন করেছিল । যতটা মুনাফ! পাওয়া যায় তা আদায়ের চেষ্টার 
কোনও ক্রটি ছিল ন! । ১৭৯৬ সালে কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের 
প্রধান উকিল রহমতুল্লা আদ।লতের কাছে দুটি দরখাস্ড rang প্রথমটি 
সৈয়দ রমজান আলীর পক্ষে । কোটস্‌ নামে এক নীলকর সাহেব তার 


পুত্তক-পরিচয় ৬৯ 
জামর ফসল নষ্ট করে দিয়ে নীলের চাষ করেছিল ॥ তার খেতের ফসল 
তখন অধেকিট। হয়েছিল । দ্বিতীয় দরখাভ্ডও রহমতুল্লা করেন দুর্গা বেওয়ার 
পক্ষে ॥ হান্টার নামে এক নীলকর সাহেব এই মহিলাটির ২০ বিঘা জমি 
জোর করে দখল করে নিয়েছিল । স্থানীয় আদালতে স্থুবিধা করতে a 
পেরে বাদীর উচ্চ আদালতে স্থবিচারের আশায় উপস্থিত হতে হয়েছিল । 
এখানে মুনাফা কমবেশী প্রশ্ন নয়, মদোম্মত্ত সিংহের AA শএককে ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছিল : 

বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের মালমসলা কলকাতা হাইকোর্টের 
দলিলপড্রের মধ্যে এমনভাবে পাওয়া যায় যা আর কোথাও AON সম্ভব 
ani এই দলিলপত্রের একটি বিশদ বিবরণ প্রকাশ করতে পারলে 
অর্থ নৈতিক ইতিহাসের গবেষণার বিশেষ সুবিধা হবে আশ; করা যায়। 


পুস্তক-পরিচয় 


আ্যানেক্‌জেসন্‌ অব. আসাম ( Annexation of Assam ) 
স্তরীরেবতীমোহন লাহিড়ী প্রণীত ; সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ (WAAN 
প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিসাস' লিঃ, ১১৯, ধর্মতল! VIO, কলিকাতা ) কর্তৃক 
প্রকাশিত ৷ পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৭; মূল্য বার টাকা। 

প্রথম ত্রহ্মযুদ্ধের অবসানে ( ১৮২৬ Å: ) আসামের আহম রাজ্য এবং 
wam, steg ও মণিপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ইংরেন্সদের 
অধিকারে আসে ৷ বর্মীর। এই সব অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলেও এগুলি 
সরাসরি ইংরেজদের বস্তা স্বীকার করে নেয় নি। আসামে নিজেদের 
"আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ইংরেজদের আহম-সাসন্তবর্গ ও পার্ধত্য 
উপজাতিগুলির সাথে অবিরাম xm করতে হয়েছিল । বিদ্রোহীদের দমন 
করতে ইংরেজদের লেগেছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর ( ১৮২৪-১৮৫৪ Ñi: )) 


qs ইতিহাস 
নূতন করে আসান বিজয়ের পৰ এই ত্ৰিশ বৎসরে সমাপ্ত হয়েছিল । 
এই যুগেই হয়েছিল আসামে ব্রিটিশ-সাআাজের পত্তন। সে দিক থেকে 
amio বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই । এই যুগ সম্বন্ফে আমাদের ধারণা 
আজও অস্পষ্ট । গেটু বা মেকেন্জি রচিত আসামের ইতিহাসে আধুনিক 
যুগ নিয়ে যে আলোচনা করা হযেছে তা খুব সংক্ষিপ্ত । রেবতী বাবু 
ভার বইটিতে আসামের ত্রিশ বৎসরের € ১৮২৪-১৮৫৪ খ্রীঃ) ইতিহাস 
লিয়ে বিশদ আলোচন! করে সে অভাব দুর করেছেন। আসামের 
পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ব্রিটিশ-সাভ্রাজ্যভুক্তির কাহিনী, 
উপজ্গাতিগুলির পক্ষথেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তাদের 
প্রতি ইংরেজদের দমন-নীতির বিবরণ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন তার 
বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে । আশা করি ভার বটি আদামের ইতিহাসে 
ঘটনাবজুল ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যগটির উপর নৃতন আলোকসম্পাভ করবে । 
গ্তড়িৎ কুমার মুখে।পাধ্যায় 


বঙ্গীয় ইতিহাস পারিষদ 
চতুর্থ বাৰিক অধিবেশন 


গত 8) সেপ্টেম্বর, ৯/২ একডালিয়া প্লেসে, Bana নাথ সেনের 
সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের চতুর্থ-বাধিক সাধারণ অধিবেশন 
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পূর্ববৎসরের বাধিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী পঠিত ও 
অনুমোদিত হ'লে কোষাধ্যক্ষ A শিবপদ নেন বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব 
সভায় পেশ করেন po সরকারী সাহায্যের পরিমাণ a fme ১৫০২ টাকা 
থেকে কমে হয়েছে ৫০০২ টাকা ॥। পরিষদকে এর জন্যে যথেষ্ট ব্যয়- 
সংকোচ করতে হয়েছে । আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের একটি খসড়া 
হিসাবও সভায় পঠিতও আলোচিত হয় 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষ্দ as 


পরিষদের ASAL e গ্রাহকসংখ্য! বুদ্ধি পাবার পরিবর্তে ক্রমশ কমে 
যাচ্চে, বাধিক কার্যবিবরণীতে এই ঘটনার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয় ॥ বর্তমান বৎসরে সত্যদের ANJ ৫৮, এাহকদের সংখ্যা 
১৭২। সভ্য ও গ্রাহকগণ প্রত্যেকে যদি অন্তত একজন JEA সভ্য 
বা গ্রাহক সংগ্রহ করবার দায়িত্ব নেন তাহলেই আগামী বৎসরে অবস্থার 
উন্নতি হতে পারে । aga বল।ই বাহুল্য যে একদিকে ক্রমক্ষীয়মান 
সরকারী সাহায্য, অশ্যদিকে সভ্য ও গ্রাহকসংখ্যার অপ্রতিহত নিয্নগতি 
পরিষদের কোন উজ্জল ভবিষ্যৎ স্থচিত করছে aii 

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের পক্ষ থেকে ৯/২ একডালিয়া প্লেসে একটি 
ঘর ভাড়া লেওয়! হয়েছে । গত ১৩শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় 
গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হয়। পরিষদের কার্যালয় এই ঘরে স্থানান্তরিত 
করার অস্থবিধা আছে ; বর্তমানে এটিকে সভাগুহ হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়। এই ঘরে এ'বৎসর কর্মসমিতির দুইটি অধিবেশন ও তিনটি 
আলোচনা-সভা আহুত হযেছে । প্রথম আলোচনাসভায় অর দিলীপ 
কুমার বিশ্বাস “তত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” বিষয়ক একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। feum দিন Agaa চৌধুরী অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি গণ-বিক্ষোভ PA আলোচনা করেন ॥ 
তৃতীয় দিন প্রধান বক্তা ছিলেন গ্রী নির্মল কুমার বস্তু; আলোচ্য 
বিষয় ছিল “হিন্দু সমাজের গড়ন।” একটি প্রস্তাবে স্থিব হয় যে 
এখন থেকে প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার ৯/২ একডালিয়া প্রেসে 
মাসিক অধিবেশন বসবে । 

লিম্মলিখিত সভ্যগণ আগামী বৎসরের জন্য কর্মসমিতির সদস্য 
নির্বাচিত হ'ন : 

জী রমেশচজ্ agama, À সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রী ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ও স্থশোভন সরকার, À amara সিংহ, S) facem নাথ বদ্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রী প্রতুলচজ্্র গুপ্ত, শ্রী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী সরসীকুমার সরস্বতী, 
Afam সেন, আর গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, এ শশীভূষণ চৌধুরী, 
B চাকুচজ্ দাশগুপ্ত, শ্রী সুকুমার রায়, A চণ্ডিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
S শিশিরকুমার মিত্র, শ্রী অমলেশ ত্রিপাঠি, শ্রী সোমেন্দর চন্দ্র নন্দী, 
A অসীমকুমার Gre, GR তড়িৎকুমার মুখে।পাধ্যায় ও শ্রী অরুণ দাশগুপ্ত । 


a ইতিহাস 
কর্মকির্তীমণ্ডলী faátba: 

১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে আহত কর্মসমিতির প্রথম অধিবেশনে নুতন 
বৎসরের জন্য শ্রী qaa নাথ সেন বঙ্গীয় ইতিহাস পরিহদের সভাপতি 
নির্বাচিত হ'ন। শ্রী ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সুশোভন সরকার 
পরিষদের সহ-সভাপতি, শ্রী অনিলচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ম-সচিব, A 
শিবপদ সেন কোথাধ্যক্ষ ও শ্রী তড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রী অরুণ 
দাশগুপ্ত যুগ্র-সহকারী কর্মপচিব নির্বাচিত হ'ন। ইতিহাস পত্রিকার qu- 
সম্পাদক নিধচিত v'a শী রমেশচজ্্র মজুমদার ও E) নরেন্দ্কৃষ্ণ সিংহ । 


এ বৎসর ২৭শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর আহ মেদাবাদে ভারতীয় 
ইতিহাস কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হুবে। অধিবেশন সভার 
উদ্বোধন করবেন লোকসভার অন্যতম সদ্য D ব্রি. ভি. মবলক্ষর ; সাধারণ 
সভায় সভাপতিত্ব করবেন ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগের gE পরিচালক 
শ্রী নিরঞ্জন প্রসাদ spri এ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ১২৫, রাসবিহারী 
এভিনিয়ু, কলিকাতা-২৯ এই ঠিকানায় চিঠি দিলে অধিবেশন সম্পর্কে অন্যান্য 
পয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যাবে 1 
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ইসলামিক ইতিহাস Bb TH নব-জাগরণ 
শ্রীঘদুনাথ সরকার 


এক এক ayaa সনয় যেমন আগেকার সব ঢাকিয়। দিয়া এক 
নৃতন স্থির জগৎ দেখা দেয়, সেই মত ভারতে হিন্দু যুগ ও বৌদ্ধ ধর্মের 
ইতিহাস AUP আমাদের জ্ঞানের যে এক যুগাম্তর-সম উন্নতি হুটিয়াছে, 
একথা সকলেই জানেন। ঝগবেদ ও RIISI ( ১৮৬০ এর কিছু পূর্বে ) 
ছাপা হওয়ায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা লইয়। গবেষণা কিয়া নবীন 
মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । ত্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্জার করিয়া ferao 
সাহেব ( ১৮৩৫ ) প্রাচীন ইতিহাসের এক আধার-কোঠার চাবী আবিষ্কার 
করিলেন ama হজসন নেপালে রেসিডেণ্ট থাকার সময় (১৮২০- 
১৮৪৪ ) নিজ ব্যয়ে শত শত বৌদ্ধ হস্ডলিপির নকল লইয়া তাহা বিলাতে 
ও কলিকাতায় বিতরণ করিয়া পণ্ডিতদের সামলে বৌদ্ধধর্ম চর্চার এক 
নবীন রাজ্য খুলিয়। দিলেন ; এদেশে রামদাস সেন ও রাজেন্দ্রলাল সি 
সেই গবেষণায় যোগ দিলেন। ফলতঃ ১৮৫৬ হইতে যেন দেশব্যাপি 
wgra gf গিয়া মেঘের ভিতর দিয়া সত্যের আলোক শআনসিতে লাগিল i 

ঠিক সেই মতই উনবিংশ শতান্দীতে ইসলামিক ইতিহাস চর্চায়ও যে 
এক মন্বস্তর ঘটিয়ছে তাহা কম লোকেই জানেন | এই পরিবর্তন সহজেই 
xb যায় যদি আমরা গিবনের রচিত “রোমক ataa অবনতি ও পতন” 


৭৪ ইতিহাস 
(১৭৭৬-৮৮ প্রকাশিত ) আশ্থথালি এবং অধ্যাপক বিউরী সম্পাদিত তাহার 
সটাক সংস্করণ ( ১৮৯৬ প্রক:শিত ) পাশাপাশি রাখি । 
গিবনকে সত্যই বলা হয়, খ্বষ্টপশ্চাৎ জগতের সর্বজেষ্ঠ এতিহাসিক ; 
তীহার মহাগ্রন্থ সাহিত্যের হিসাবে এক অতুলনীয় বন্য, এবং সেই সঙ্গে 
ইতিহাসের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ । তাহার gya পর একশত বৎসর ধরিয়া 
* ইউরোপের সব দেশের পণ্ডিতের! এ গ্রন্থের সংশোধন চেষ্টা করেন, টীকা 
যোগ দেন। কিন্তু উনবিংশ শতান্দীর শেষে রো।মক-সাজ্রাজে)র ইংলণ্ডে 
cm এতিহাসিক বিউরী যখন উহার সংস্করণ বাহির করিলেন তখন 
CNI গেল যে গিবন অত্যন্ত কম ভুল লিখিয়াছেন অথবা আবশ্যক তথ্য 
বাদ দিয়াছেন, সুতরাং বিউরীর টাকা টিপ্দ্রী শুধু গিবনেক পরবত্তী নুতন 
প্রকাশিত উপালানের নাম যোগ এবং ছু চারটা সংখ্যা বা নামের সংশোধন 
করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে । এই উচ্চ গৌরব গিবনের aue ইউরোপীয় 
দেশগুলির ইতিহাসের অধ্যায়গুলির প্রাপ্য । কিন্তু গিবনের মহাওস্থের যে 
সব অধ্যায়ে ইসল।মের উৎপত্তি, aaea e সংঘর্ষ বণিত হইয়াছে 
mafaa সংশোধনের ভার বিউরী দিলেন আরবী পারসিক ভাষায় পণ্ডিত 
ই্রানূলি লেন্পুলের উপর ॥ আমাদের বর্তমান জ্ঞানের মাপকাঠিতে গিবনেন্স 
গ্রন্থের এই অংশে অনেক ক্রুটা ও RF ভুল ধরা fE । 
ইহার কারণ কি? গিবনের অবহেলা বা fera ছর্বলত1 নহে ; 
গিবনের আবনকালে এ এ ক্ষেত্রে মৌঙ্গিক উপাদানের অভাব । গিবনের 
আরবী ফারসী ভাষ! জান! ছিল না; তিনি কোন wufefs দেখেন লাই ; 
Metz সময়ে ইসলাম ATE যে সব লাটিন, ফরাসী অথবা ইংরাজী ছাপ! 
হই পাওয়া যাইত, ex তাহাই তাহার গ্রন্থের ওই সব অধ্যায়ের ভিত্তি । 
পে যুগে হিক্র বাইবেল ( ওল্ড, টেষ্টামেপ্ট ). শুদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করিবার wg 
হলণ্ডের বড় বড় শ্বষ্ঠান ধর্মযাজক এবং অক্পফোর্ডের অধ্যাপক (তাহাৰ: 
ও ব্রহ্মচারী এবং দীক্ষিত পুরোহিত হইতে বাধ্য ) হিক্রর সাহত eft 
অন্য সেমিটিক ভাবার গভীর চর্চা করিতেন, এবং Yaka fork- 
ইতিহাস লিখিতে গিয়া ইসলামের সহিত তাহার সংঘর্ষ বর্ণনা কর! আবশ্যক 
RSI এজন্য এই শ্রেনীর সাহেব লেখরেরাই প্রথমে আরবী. ফারসী 
গ্রন্থের অনুবাদ বা সার সংকলন প্রকাশ করেন, তাহাই গিবনের পু জীপাট। । 
কোন আরবী আধার গ্রন্থ, অর্থাৎ প্রাথমিক উপাদান dista হাতে পৌছে 


ইসল।মিক ইতিহাস চায় নব-ভ্াগরণ ৭৫ 


নাঈ। ঠাহার ua ইসলামিক অংশে ades কাহিনীর ভিত্তি gaa 
লেখকের বই-_(১) আকুল ফিদা ; তক্কিম-উল-বুলদান্‌ নামে অক্ঙাস্‌ 
নদীর উত্তর দেশ efe gaa বা মধ্যএসিয়ার ইতিহাস আরবী Saa 
১৩৩১ V: (অর্থাৎ মুহম্মদের মৃত্যুর ৭০০ বৎসর পরে ) লেখেন, যাচার 
লাটিন অনুবাদ হডসন্‌ ১৭১২ খৃঃ অস্্ফোর্ড হইতে প্রকাশ করেন। তাহার 
“বিশ্ব-ইতিাসের সংক্ষিপ্তসার” » তারিখ-ই-মুখতসর, খুব বেশী চলিত ছিল i 
ইহার লাটিন অনুবাদ Gagnier ১৭২২ খৃঃ ammé হইতে ছাপেন। 
(2) Gregore  Barhabraense, or Abul Faraj লামক খৃষ্টান 
পুরোহিত কর্তৃক ১২৮০ সালে আরবীতে রচিত ছোট কাতিনী, যাহার লাটিন 
অনুবাদ ১৬৬৩ yf Pococke প্রকাশিত করেন । uge ছাড়। গিবন 
পাইয়াছিলেন (৩) এ Pococke রচিত লাটিন বই Specimens of the 
History ofthe Arabs (১৬৫০ x: ছাপা ) (8) ফরাসী ভাষায় 
রচিত দৃখানা মুহম্মদের জীবনী, Gagnier এবং Prideaux তাহাদের 
লেখক । (9) D'IIerbelot রচিত ফরাসী Bibliotheque Oriental 
(১৬৯৭ খৃঃ প্রকাশিত ) একখানি কোষ am) (৬) , কেম্ত্রিংজর অধ্যাপক 
Ockley (১৭০৪-১৭৫৭ ) রচিত History of the Saracens. ইহা 
হইতে দেখা যাইতেছে যে ইসলামের প্রথম যুগের কোন সমসাময়িক 
মূল গ্রন্থ গিবন পড়েন নাই, তাহার সব লেখার আধার মূহন্মদের ৪1৫ 
শত বৎসর পরে লেখা, প্রবাদপূণ অথবা নিজপ্ক্ষ ও ধমসম্প্রদায়কে আদি 
ও অকৃত্রিম প্রমাণ করিবার জন্য ইতিহাসকে [ueni করিয়া সাজান গ্রন্থ । 
[গিবনের জানা আদিতম আধার, তবারীর ইতিহাস, যদিও নবীর মৃত্যুর 
আড়াইশ বৎসর পরে লেখা, তথাপি উহা! প্রামাণিক ; কিন্ত বইখানি অতি 
বৃহৎ ১২৫ ভলুমে সমাপ্ত ; অথচ উহা হইতে geste পাতা চয়ন fasi 
"তাহার বে লাটিন অহুবাদ করা হয় তাহা মাত্র গিবন farea তেমনি আর 
"Fr পুরাতন ইসলামীয় লেখক ওয়াকিডি (যিনি তবারী হইতে অনেক কথা 
"git করিয়াছেন), তাহার লেখারও "rs ভগ্রাংশ মাত্র গিবনের ব্যবহারে আসে, 
এবং বর্তমানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ওয়াকিডিকে অবিশ্বাস করেন । 

মুহম্মদের আদিতম এবং সর্বোচ্চ প্রামানিক জীবনী ইস্হাক কর্তৃক 
৭৬৮ খৃঃ অর্থাৎ নবীর তিল্পোধানের ১৩৬ বৎসর পরে রচিত বইখানি গিবনের 
অনেক পরে আবিষ্কৃত হয় i 


৭৬ ইতিহাস 


এই সব কারণে বনের অতুলনীয় প্রতিভা উস্লামিক ইতিহাসের 
ক্ষেত্রে সংকুচিত এবং অনেকটা ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়। পড়ে : এই ক্ষেত্রেই 
৮৫ উনবিংশ শতাকীতে যুগাহুর-সম আবিকার are: ea? বর্ণনা 
কর্সিব। কিন্ত প্রথমে gë কথা বাঙ্গাশহী পাঠককে বঝাইয়া দেওয়া) 
আবশ্যক (১) এই আদিতম উপকরণকে কিরিপে বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষার 
দ্বারা সত্য নির্ধারণ করিতে হইবে ? এবং (২) কোন্‌ কারণে পরবর্তী 
যুগের আরব লেখকগণ ইসলামের SzI ও খলিফাদের বিস্তারের ইতিহাসে 
ভেজাল মিসাইলেন s 
মুহম্মদের জীবনের ঘটন! ও তাহার মত সম্বন্ধে খাটি খবর কে।রাণে 
পাওয়। xtv, এগুলি সংখ্যায় কম এবং ইহার সংক্ষিপ্ত ভাষার জঙ্ক অথ 
aa হইলেও এগুলি তাহার শ্বরচিত এবং ভাতার মৃত্যুর পরই দ্বিতীয় 
খলিফা কোরাণ লিপিবদ্ধ করায়, মুখে মুখে চলিয়া ইহাতে ভ্রম pirata 
ভয় দূর হইল। তাহার পর নবীর নিজ fep ও assada তাহার 
মুখে যে যাহ। শুনিয়াছিল তাহাই তাহাদের বন্ধুদের কাছে বলিত, এবং 
এই হদিস অর্থাৎ সে/কশ্রণতি ক্রমে ক্রমে ছয় AS জনের ভিতর দিয়া 
চলিয়া আসিয়া! অবশেষে তবারী তাহা সব একত্র করিয়া লিজ বিরাট 
গ্রন্থে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। যে হদিসগুলি Nz সত্য বলিয়া 
AZA করে তাহা প্রায় একহাজার হইবে, এবং সেই সংগতের লাম 
মিস্কাৎ। ১৯০৪ সালে কেশব সেনের ত্রাঙ্গামিশল ইহ।র এক বাঙ্গল! 
অনুবাদ প্রকাশ করেন । "eom 
কিন্তু হদিস গ্রন্থের তথ্যগুলির প্রত্যেকটি খুব কড়া পরীক্ষ। না 
করিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ দুশ বছরে মুখে মুখে 
চলিয়া আসিয়া অনেকগুলির রূপাস্তর হওয়া স্বাভাবিক, জেতার মুর্খভায় 
yma, এমন কি নিজদল পোষণ করিবার ইচ্ছায় জ্ঞানকৃত fian, 
কথ। লাগাইয়। দেওয়ার ফলে । যেমন একট! সিঁড়িতে আমরা মাথা, 
হইতে ws সাত ধাপে নামিয়/ কবেস্.মাটিতে-- cfe, তেমনি মুহম্মদ 
হইতে তবারী পর্যন্ত মধ্যবতী ছয় ape পুরুষের ভিতর দিয়! এক 
একটি নবীর উক্তি লিখিত অর্থাৎ স্থায়ী আকার ধারণ করিয়াছে । এই 
ছয় ব! সাত মধ্যবর্তী লোকদের ইস্লাদ বল৷ হয়, তাহাদের সকলেই 
সমান বুদ্ধিমান বা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী ছিলেন না । অথচ হদিস ইতিত।সের 
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অতি মূল্যবান সহাছক । এগুলি ভিন্ন কোরাণের VATA Cad বোধ হয় 
না এবং এই আধার না লইলে ইসলাদের প্রথন যুগের ইতিহাস লেখা 
অসন্তৰ ) | 

এই সাক্ষীর Crossexamination করিয়াছেন একজন সাহেব I 
Count Caetani (উপাধি Principe di Teano) ইতালি ভাষায় 
এক এাদ্মাল! "ag করেন, তাহার নাম Annali dell’ Islam : 
প্রথম ভলুম ১৯০৫ সালে বাহির হয়, siia উত্তরাধিকারীর। এত 
দিনে দশ এগার ভলুমে উহা শেষ করিয়াছেন। এই aa প্রণালী 
এইরূপ মুহম্মদের জীবনের কালাচুক্রানে ধারাবাঠিক এক একটি a 
লইয়। তাহার ceu করালে অথবা তদিসে যত উল্লেখ ane তাহা 
সাজাইয়। তাহাদের প্রত্যেকটির বক্তার uim ও চরি্ের faxs সমালোচন। 
কপিয়। তাহার সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা fus করা। ইস্লাদ অর্থাৎ 
সিড়ির ধাপ যত কম sèra ততই নবীর কাছে পৌঁছান যাইবে এবং 
সে হদিসটি ততই বিশ্বাসযোগ্য হইবে । এইরূপ আক্রান্ত পরিশ্রম ও 
নিঃশেষ করিয়। 'আরনী প্রমাণ ও উক্তি একত্র সমাবেশ করার ফলে 
এই এান্দখানি গবেষণার চরম দৃষ্টান্ত ও অকাট্য সত্য wem afa 
হইয়া দাড়াইয়াভে । 

দ্বিতীয় cru, কেন মুম্মদের তিনশ বৎসর পরবর্তী আরব লেখকগণ 
প্রথম যুগের ইসলামের ইতিহাসে CERA ঢুকাউলেন ? মুহম্মদের মৃত্যুর 
পর তাহার তিনজন শিষ্য ক্রমে . ক্রমে মুসলমান-জনসংঘের ASI 
(খলিফ! ) হইলেন, ইহারা কেহই তাহার বংশধর নছেন। se খলিফ! 
আলী ছিলেন মুহম্মদের জামাতা ; আলীর এক পুত্র হুসেন পিতার 
খুলের পর সিংহাসন পাবার চেষ্টায় প্রাণ হারাইলেন এবং কুরেশ- 
কুলের ওমাইয়া বংশের এক নেতা (বাহার সঙ্গে মৃহম্মদের কোন ENS 
wan ছিল না ) খলিফা হইলেন ।. ছসেনের ভ্রাতা হসন fae খলিফাপদ 
( প্রকৃতপক্ষে দাবিমাত্র ) এই ওমাইয়া-নেতার-হাতে ছাড়িয়া দিয়া ঘরে 
বসিয়া সুখভোগ করিতে লাগিলেন । :ওমাইয়া-বংশীয় খলিফাগণ ৬৬১- 
4a» খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিবার পর আব্বাস-বংশরীয় লেনানায়কের হস্তে 
পরাস্ত হইলেন, তখন আব্বাপীয় খলিফাগণ সিংহাসনে উঠিলেন+$ 
The victory of tho Abbasids was a victory of the 
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Persians over the Arabe (Becker): এই qua খলিফাগণ 
মুহাম্মদের খুড়ার বংশ, FEAR তাঁহাদের চাটুকার লেখকগণ ইসলামের 
প্রথমযুগের ইতিহাসে যে সব নেতার ও খলিফার ILIA সঙ্গে রক্ত 
সম্বন্ধ ছিল লা তাহাদের ছোট করিয়া feni, সত্য ঘটনার উপর মিথ্যার 
প্রলেপ faa, বিশেষতঃ ওমাইয়া-বংশীয় খলিফাদের কীতি লোপ করিবার 
জন্য AY কুৎস! রচন। করিতে লাগিলেন। যে সব হদিস শালী অথবা 
সাহার agsara নিকট হইতে মুহম্মদের উক্তি বলিয়া পাওয়া যায় 
নাই, সেগুলিকে শিয়ার। জাল” বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে । এবং এই 
propaganda literature অর্থাৎ পারসিক জাতির (ama শিয়া ) 
প্রভাবে লিখিত ইতিহাসই গিবনের সময় পর্যস্ত ইউরোপে সত্য ( কার্ষতঃ 
একমাত্র ) ইসলামীয় ই(তিহাস বলিয়া গৃহীত ছিল । উনবিংশ শতান্দীতে, 
ইস্লামের আদিযুগের এতিহাসিক উপাদান আবিদ্কৃত হওয়ায় এই মিথ্যা! 
দূর কর! সম্ভব DËME | 

এই আধারগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি । প্রথনতঃ ইসহাক-রচিত 
মৃহম্মদের সর্বপ্রথম বড় দ্রীবনচরিত। নবীর লিজ পরিবারের এবং 
প্রতিবেশীদের মধ্যে তাহার গ্লানিকারক ব! নিন্দার যে সব কথা ছিল 
তাহা এই গ্রন্থে ভাল fefacas সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্ত আববাসীয় 
খলিফাদের পক্ষে লিখিত মৃহম্মদ-লীবনীতে সেগুলি লুকানো হইয়াছে । 
এই আরবী প্রান্থথানি জার্মানীতে Wustenfeld ১৮৫৮-৬০ সালে ছাপেন। 
তবারীর এস্থের একট। বড় অংশ Sprenger সাহেব অযোধ্যারু 
নবাবদের পুস্তকাগারে আবিষ্ষার করেন, ইহার কয়েকখণ্ড ছাপ। হইয়াছে। 
খলিফাদের ইতিহাসের আরবী গ্রন্থের আধারে এক প্রকাণ্ড জার্মাণ am 
Weil aṣa) করিয়াছেন ।  Wellbeusen প্রভৃতি এই ক্ষেত্রের নানা 
me অমুল্য দলিললহ ইতিহাস বর্তমানে লিখিয়াছেন ৷ 

আরবী ভাষায় আধার গ্রন্থের হস্তলিপির সন্ধান পাওয়া ও তাহার নকল 
লওয়া সম্ভব হইল নেপোলিয়নের ইজিপ্ট আক্রমণ (১৭৯৮) হইতে । দিও 
নেপোলিয়ন ইংরাজের কাছে পরাস্ত হইয়া ইজিপ্ট, ছাড়িলেন, তথাপি 
সেইদিন হইতে পশ্চিম এসিয়ার রুদ্ধদার ভাঙ্গিয়া গেল। নেপোলিয়নের 
সময়েই পারস্য রাজদরবারে ইংরাজি ও ফরাসী দূতের আলাগনা চলিতে 
লাগিল । সেই হইতে আরব) ও পারস্য, মিশর ও মরকোতে শিক্ষিত 
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ইউরোপীয় পণ্ডিতগন বেড়াইতে ও এস্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন । এদের 
মধ্যে সর্বাশেক্ষ। বেশী সফল এবং প্রথম কৃতি ছিলেন ফন্‌ হামার 
nèn (১৭৭৪--১৮৫৬ ) ; ইনি fiui সাত্যাজ্যের ws হইয়। কনষটান্টি- 
লোপলে যান এবং আরবী, সিরিয়াক্‌, তুকী প্রস্তুতি ens) ভাষা শিখেন। 
১৮০৭ y: তিনি কর্ম হইতে অবসর লন, কিন্তু পরে পঞ্চাশ বৎসর 
ধরিয়! পশ্চিম এসিয়ায় ভ্রমণ, হস্তলিপি আহে, এবং অসংখ্য পাণ্ডিত্য 
পূর্ণ প্রাচ্য ইতিহাসের মূল-সম্বলিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ FRAI 
“For 50 years liummer Purgstul wrote incessantly 
on the most diverse subjects and published numerous 
texts and translations of Arabie, Persian and "Turkish 
authorities, Jn spite of many faults, he did more for 
oriental studies than most of his crities put together." 
ওসমান্লী তুর্কদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত; মৌলিক 
উপাদানগু(ল তাহার নিজের সংগ্রহ i 

জার্মান ভাষায় লিখিত agoa পর ইংরাজী ভাষায় = উইলিয়ম 
IMA ( এলাহাবাদ প্রদেশের গভর্ণর ) এবং ARNA সাহেব ( আযোধ্যার 
নবাবদের পুথাশালার অধ্যক্ষ) এইট ছুউজন ১৮৫৬--৭* পর্যন্ত আরবী 
মুলের 5612 অত্যন্ত সফল হইফ়[ছলেন। 

এখন সংক্ষেপে বলিব কোন্‌ কোন্‌ দিকে এইসব নব আবিষ্কৃত 
mam আমাদের জ।নবিস্তার করিয়াছে ৷ 

প্রথম ৷ মুহম্মদের চরিত্র ও মত সম্বন্ধে যে সব ধারণা পূর্বে চলিত 
ছিল তাহা gal কার্সাইল dia The Hero as Prophet নামক 
প্রবন্ধে এই ধর্ম প্রবর্তকের যে চিত্র আকিয়াছেন তাহাতে তাহাকে 
honest fanatic বা ঈশ্বর উন্মত্ত সাধু রূপে দেখ।ন হইয়াছে; মানসিক 
উত্তেজনায় অধীর হইয়া! . প্রচারের : সময় তাহার মাথার রগ «feni 
উঠিত, ফলাফল বিচার ন! করিয়া তিনি যাহাতে বিশ্বাস লেইদিকে 
দৃড়দনে অদ্ধবেগে ছুটিতেন। কিন্তু এতিহাসিক সত্য, মুহম্মদ অতি শেয়ান! 
দূরদশী স্থিরবুদ্ধি টেটস্ম)ান ছিকেন, খুব সফল কাভের লোক । কোনও 
bonest blind fanatic তাহার মত এক বিরাট সংঘ ও সাম্রাজ্য 
গঠন করিতে পারিত না? তিনি যে সফলতা লাভের জন্য কত স্থলে 
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কিছু ছাড়িয়া দিয়! আপোষ করেন এবং mE অন্য ধর্ম ও লোকরীতি 
হইতে অংশ লইয়া! নিজ ধর্মে তাহার স্হান দিয়া দলপুষ্টি করেন, তাহাই 
বর্তমান জার্মান পন্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন । আমাদের নিকট যে 
আকারের ইহুদী ও খ্বষ্টধর্ম aal জানা আছে তাহ! ছাড়াও এ ছুই 
ধর্মের pP শাখা ছিল মুহম্মদের সময়ে যাহা এখন লোপ পাইয়াছে, 
শ্রগুলি হইতে তিনি অনেক মত ও fapad ইসলামে ঢুকাইয়া দেন, 
যেমন yAn ডোসেটিউ সম্প্রদায় ইত্যাদি । sar Bocker লিখিত 
Cambridge Medieval History, Vol. Jl cb. 10-12 aat 
Margelioutl-s2 Muhammad (fero of the Nations ) 
দ্রষ্টব্য । 

, দ্বিতীয় । আব্বাস-বংশীয় খলিফার! মুহম্মদের নিজবংশের xai বঙ্গিয়া 
পরিচয় দিয়া ওম/ইয়া বংশের থলিফাদের পরস্ব-অপ,হারা, অত্যাচারী, রক্ত- 
পিপাযু (সক ফাঃ ঘলিফা। এবং হাজাজ প্রাদেশিক aat, তথা ইজিদ্‌ ) 
বলিয়া বর্ণন। করিয়াছে ইহা অসত্য ৷ প্রকৃত ইতিহাসে জানা হায় যে এই 
রাজবংশের sma বহু বিদ্রোহ ও অশান্তি দমন করিয়। দেশে শাস্তি 
ও রাজনৈতিক da] (সেই সঙ্গে ধন ও সুখ ঝুকি) সাধিত হয়। 
অলী বা অগ্য কাহাকে মুহম্মদ নিজ উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
যান নাই; আহল্-ঈ কিস! গল্পটা শিয়াদের রচিত জাল শুদিস। 
হাজাজ অতি দক্ষ ও বিবেচক শাসনকর্তা ছিলেন : তিনিও যে তিন em 
লোককে বধ করেন ও পঞ্চাশ হাজারযক জেলে রাখেন, এবং ওমাইয়া 
খলিফা। যে হুসেনের fem মুণ্ডে আঘাত করেন--এবং সে দৃশ্য দেখিয়া 
XTWO qu সহচরগণ কাঁদিয়া বলে “আহা, আমরা! দেখিয়াছি যে 
হুসেনের বাল্যকালে এ মুখে নবী চুমা দিভেছেন”-__ এসব অসত্য শিয়া- 
রচিত গল্প। আর, হুসেনের কারবালা! অভিযান প্রকৃতপক্ষে ধর্ম যুদ্ধ 
ছিলুনা, এক নিরর্থক political demonstration মাত্র | ছ স্বার্থপর 
লোকের প্ররোচনায় সেই ভাল মানুষটি অকারণ প্রতাঢিত হইয়া মাথা 
qën খাওয়ায় একগুয়েমী করিয়া মারা গেলেন। “কুফার লোকের! = 
বড় প্রতারক” এই প্রাচীন আরবী উক্তি সত্য । আর হাসানকে খলিফা 
করিলে রাজ্য ভাঙ্গিয়। পড়িত-- Sreta চরিত্রের দুর্বলতার ফলে । বৈজ্ঞানিক 
ইতিহাস এইসব aae পৌছিয়াছে। 


ইসলামিক ইতিহাস চচায় z-uisraa v5 


তৃতীয় । ইজিপ্টের ফতেম। বংশীয় শেষ খলিফা, আববাস-বংশ 
হইতে why অধিকারে প্রাপ্ত খলিফা-পদ যে কনষ্টান্টিনোপলের তুর্ক 
স্বলতানকে আইন সঙ্গত প্রথায় দান করিয়া! যান,_যাহার ফলে এ 
তুর্কবংশ সমগ্র মুসলমান প্রতিনিধি ( অর্থাৎ খলিফা ) পদ দাবী করিতে 
ছিলেন, তাহা অসত্য এবং একটি অতি নবীন এ্রতিহাসিক জাল 
কারসাজী । আমি আমার আওরাংজীব নামক ইতিহাসে এবং Mughal 
Administration atz ইহা প্রমাণ করিয়াছি । এই amem উৎপত্তি 
এইরূপে ঘটে _ 

Tho theory of the solemn transfer of the Calipbate 
by al-Mutawakkil, tho last Egyptian Abbasid to the 
Othman Sultan Selim, is devoid of any foundation. 
একথা Barthold ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।] It owes 
its dissemination to a Stambul Armenian in Swedish 
service, M, d'Ohsson who published it in his Tableau 
general de |’ Empire Othoman ( Paris, 1788—1824. ) 

বিষ্ণুপাদের অনুকরণে পাথরে খুদা কদমরস্থল অর্থাৎ মুহম্মদের পদযুগণলের 
চিহ্নের মত এই খিলাফৎও অর্থলাতের উদ্দেশে জাল দলিল । 


Pa 9 
JETIS শৈব-সংস্কতিৱ কয়েকাটি দিক্‌ 
কমলেশ্বর ভটাভা 
“Le role du bouddhisme est indeniable £ il semble avoir ouvert 
la voie, gr&Ooe a son esprit missionnaire et a ron nbrence de 
prejuges racisux. Mais la plupart des royaumes qui se 


constituerent dans l'Inde exlerieure ne tardirent pan a adopter la 
couple brahmane-kshatriya et exprime dana le culte du linga 


royal ভারতী সংগ্তিবিজ্ঞারে বৌদ্ধধর্মের অংশ স্বীকার করতেই হবে? 
জাতিগত RUF. যাডকীর মনোভাবসম্পন্ন এই ধর্ম তার পথ Eq করেছিল 
ব'লে মনে হুয়। কিন্তু বহির্ভারতে খেসব“ রাজ্য গঠিত হয়, অল্পকালনবে)ই তারা 
Pe aag রণ করল; যুগ্ম agaaa শক্তির উপর সে আদর্শের fefe, 
রাজকীয় শিব-লিঙ্গের অনার তার প্রকাশ 17” 

আদিন স্থানীয় সংস্কৃতির সংগে ভারতীয় টৈব-সংস্কতির সংযোগ 
স্বাভাবিক ভাবে সাধিত হুয়েছিল বলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শৈব ধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একথা প্রমাণিত হয়েছে। 
হন্দোচীনের চস্পায় সে সাংস্কৃতিক সংযোগের অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন 
ম পল ga ভার ‘Cultes inliens et indigenes au Champa’ 
লামক প্রবন্ধে ( Bulletin de l'Ecole francaise. d'Extreme 
Orient (BEFEO), XXXIII, 1934 ] 1. প্রতিবেশী ফু-লান ও FTE- 
wire তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া পিয়েছে। এ-সম্পর্কে বৃটিশ পণ্ডিত 
ড; gaf, ওয়েল্‌সের নাষ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে আমর! তা 
নিয়ে কিছু আলোচন। কর্ব । 

প্রাচীন চৈনিক বিবরণ ও শিলালেখ থেকে ফু-নান ও আদি কগুজ-রাস্ট্রে 
শেব ধর্মের মোটামুটি একট! চিত্র সহজেই অংকিত করা যায়। চৈনিক 
বিবরণ থেকে 'আানি যে, খ্রীষ্থীয় ষষ্ঠ শরতান্দীতে ফু-নানে মহেশ্বরের উপাসনা 
প্রচলিত ছিল । মো-তান পর্বতে সে দেবতা অবিরাম অবতরণ কর্তেন 
একথা উক্ত আছে। ফুনান ও আদি কনুজ-রাষ্ট্রে শিব তার "গিরিশ" 





2) G. Coedes, Los Etats hindouises d'. Indochine eld’ Indgnesic, 
Parie, 1948, p. 48. 


=a শৈব-সন্কৃতির কয়েকটি দিক্‌ ৮৩ 
নামে আরাণিত হতেন এ বিষয়ে লিপি-প্রযাণ পাওয়া যায়। avg: ‘ফু-নাল’ 
নামটি হচ্ছে “tho modern oficial pronunciation of two 


characters pronounced formerly biu-nam the transcrip- 
-:tion of the old Khmer word bnam, now phnom, *mountain." 


এ-রাজ্যের রজারাও 'শৈলরাজ" বা“ "ox তহিত wt 
নি এডি ক d x পর্বতভূপাল' ব'লে অভিহিত হতেন, 

চৈনিক বিবরণ থেকে আমর! আরও জানি যে, আদি কণুদ-রাষ্ট্রের 
রাজধানীর লঙ্গিকটে লিং-কিআ-পো-পে। ব'লে একটি পর্বত ছিল, তার, 
শিখরে সদ! mem সৈগ্-পরিবেষ্টিত একটি মন্দিরের অবস্থান ছিল। 
সে-মন্দিরের দেবতার নান চীনা ভাবায় বিকৃত হয়ে পে-তো-লি রূপে 
লাড়িয়েছে। নর-বলি হ'ত সে মন্দিরে । প্রতিবৎসর ze একবার 
সে-মন্দিরে গিয়ে নিশীণে একটি নর-বলি দিতেন । লিং-কিল।-পো-পে! 
গলিংগপর্বত" aur» বিকৃতি । তার বর্তমান অবস্থান বাত. FI এ-স্থানে 
শিব EAA নামে আরাধিত হতেন “পো-তো-লি' নামও “ভত্রেশ্বর” 
নামের বিকৃতি ব'লে মনে করা হয়ে থাকে । 

উপরে যে বিবরণ দেওয়া গেল, তা থেকে ছুটি কথা স্পষ্টই প্রতীয্মমা'ন 
হয়? শৈলশিখত ছিল শিবারাধনার প্রকৃষ্ট স্থান ও সে-আরাধনা উর্বর 
শক্তির উপাসলারই (fertility cult) অস্ততম রূপ। শৈব-ধর্ণের 
এ স্বরূপ মূলতঃ ভারতীয় এ-বিষয়ে সন্দেহ দেই। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার প্রাক্‌ ভারতীয় সংস্কৃতির সংগে এর অপূর্ব মিল রয়েছে, তা 
থেকেই -প্রমাণিত হয় যে, আদীম স্থানীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল সে-অঞ্চলে ভারতীয় শৈব-ধর্মের প্রাধান্য । এ-সস্পর্কে ডঃ uS, 
ওয়েল্স্‌ যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিয়ে উদ্ধৃত করছি :— 


"We can in fact find ample evidence that not only 
Sacred mountains, but also ühgir reduced representations 
as stepped pyramids, were known to the Older Megalitbio 
oivilization of South East Asia. Starting from an unknown 
centre in tbe west, but undoubtedly strongly influenced 
by Mesopotemian religious ideas, the Older Megalitbic 
is believed to have reached South-Eest Asia between 
2500 and 1500 B.C. It must have started much earlier 
than ble western influences that reached China, being 
without bronze but with the memory of sacred mountains 
as woll as their symbolic reductions. 


৮৪ ইতিহাস 


ome farther evidence of the oller Megalithic 
character of the Pre-Indianized civilization «f the khmera 
is provided, as I have whown in n recent. ntticle ( The 
Pre-Indian.bnsis of Khmer culture, Journal of the Royal 
Asiatic Society nf Great Britain amt Ireland (IRAS A 
1952, p. 117 T], by tbe discovery of relatively ancient 
Megalithic remains near to Khmer territory on the east 
(Quang tri) and on the south (Oc-eo) The former 
ineludes both terraco shrines and pyramils, Such as 
are also found at Javanese mogalithie aites. "I 
of such features can probably only bo learnt Er 
megalithic pooples surviving in the hills of South-East 
Asia where ancient boliefs are still preserved. Thus 
a good example of a sacred mountain, precisely comparable 
to the Lingaparvata of the carly Khmers, is Doi Suthep, 
venerated by the formerly megalithic Lawas of nortl;en 
Siam. The clthonic deity of this mountain demanded 
human sacrifices if it was to allow the water to course 
down and irrigate the rice fields; and it was probably 
for the samo roason that human sacrifices were made 
to the Lingaparvata, Such sacred mountains were no 
doubt generally considered to be the home of the dead ; 
we know definitely that was the case with Sema, 
Lhota and Ao Nagas.” (H. G. Quaritch Wales, The 
Sacred Mountain in the old Asiatic Religion, J R A S., 
1953, 290) 

































xq দক্দিপ-পুর্ব এশিঘার প্রাচীন মেগালিধিক সত্যতার শৈলোপাসনা 
প্রচলিত ছিল। সে উপাসন] স্বাভাবিক শৈলে সম্পাদিত হত. আবার শুলসমন্থিত 
পিরামিড, ( stepped pyramid ) fafaw হত শৈলের প্রতীক'্বক্ূপ। এ-ধারণার 
উৎপত্তি হুরতে! সধ্য-প্রাচেট, মেসোপোত1নিরাছ । দক্ষিণ-পূর্ব এশিল্পার পার্বত্য অঞ্চলে 
এখনও বেসব যেগালিশিক জাতি বাস করে তাদের আচার SwE থেকে ওই 
বর্ণের ege aA ATE ধারণ করা MT: উত্তর-শ্ঠঃমের মেগলিখিক 
লাবাগের বধ্যে ঘে শৈলোপাসন।! প্রচালত ছিল তার 554 খমের লিংগপর্বতে 
শিঝোগ্সন। থেকে ভিন্ন aai শৈলের আহিষ্টাতী উবর!-শক্তিত্র দেবতা (chthonio 
এ৩1৮)কে qi করার wg তার নিকট নর্বলি দেও! হত। 


কাগজ শৈব-সংস্কৃতির কয়েকটি দিক্‌ va 
এ A17 লেস গেল qn, ভারতীয় (xac: স'গে প্রাচীন 
এশিয়াটিক পনের qas da; ছিল বলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার Ag- 
ভারতীয় সংস্কৃত্ন সাগে তার সংযোগ সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছিল । 
এবার দেখ! যাক সে-ধর্মের দার্শনিক দিকটি spaa faex সমাজকে 
কতদূর প্রভাসিত করেছিল । এ-প্রসংগে ৬১৪ গ্রাষ্টান্দে উৎকীর্ণ বায়াং 
প্রস্তর-লিপির সান্দয সর্বাঞে উল্লেখযোগ্য । এথানে যে শিব-বন্দল। “ক্ষ! দিত 
রয়েছে তা ei. তার উপর উপনিষদের প্রভাব সুন্পষ্ট। তাছাড়া 
আমর! পুর্বে যেসকল তথ্য আলোচনা করেছি তাদের থেকে এ-লিপিটির 
সাময়িক aaa বেশী নয়। প্রায়োঞ্জনীয় অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত করি I— 
যনাসুব/প্রো।তিরুপাসতে zwi 
fasan amm পরঞ্রিশীধবঃ 
তপঃশ্রদতেজ্যাবিধয়ো যদ পর্ণ 
ভব ্যযনির্দেশ্যফ লামুবন্ধিনঃ 
ন কেবলননস্ডৎ ফলযোগসংগিনা- 
মসংগিলাং কর্মফলত্যঙ্জালপি 
নিসর্গসিদ্ষৈরণিমাদিভিগু ণৈ- 
রুপেতমংগীকৃতশক্তিবিশ্ডরৈঃ 
ধিয়।মতীতম্‌ বচসামগোচরম্‌ 
অনাস্পদং যস্য পদম্‌ faga ধাঃ ॥ 


এখানে শিবকে ছুভাবে কল্পন। করা হয়েছে : একদিকে তিন সাকার, 
3184; অপরদিকে নিরাকার, নিগুণ পরম zm (তুলনীয় OSSA 
উপনিষৎ )। দুপ্রকার উপাসনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ; সকাম 
ও fasta উপাসনা । faata উপাসনার উল্লেখ আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে 
পাই ।* 

eps শৈব-সংস্কৃতির কোনও বিবরণই সম্পূর্ণ হয় না, ‘দেবরাজ’কে 
খাদ দিয়ে। ৮-২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় mai সার্বভৌম কাথুজ রাজত্ব 
ঘোষণা করেন, “দেবরাজ” প্রতিষ্ঠা করে। ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ 


Tei তৈন্িরীয় uie £ afara চাকামহতস্ত*। আমি এ তথাটি aicut অংযাপক 
w:facemat« aaae মহাশহের নিকট থেকে পেখেছি, cue» তার কাছে 
ক্কতজ্ঞতা আনাচ্চি। 
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amg কাকু তোন লিপিতে তার পূর্ণ বিবরণ পাই। ওই বিবরণ 
অনুসারে ভিতীয় জয়বর্ম। “জনপদ” থেকে হ্লিরণ্যদান নানে জনৈক আহ্মণকে 
waya করে আনেন, তিনি শিরশ্ছেদ, Rare. সংমোহ ও নয়োত্তর," 
এই চারটি শাস্ত্রের সাহায্যে ‘দেবরাজ’ প্রতিষ্ঠা করেন ॥। লিপিটির সংস্কৃত 
অংশে যে বিবরণ আছে তা উদ্ভৃত করছি :— 
হিরণাদ।ম-দ্বিজপুংগবোইত্রাযধী- 
রিবাক্তযোনিঃ করুণার্দ্র আগতঃ 
অনস্যলক্ধাং খলু সিন্ধিমাদরাৎ 
প্রকাশয়ামাস মহীভৃতং প্রতি ॥ 
A ভূধরেণাম্থমতে।ইএজন্মা 
a সাধনং সিদ্ধিমদিক্ষদশ্মৈ 
হোতে atestata: প্রসন্তিং 
সংবিততে ধাষ-বিবুংতলায় ॥ 
i: শিরশ্ছেদ-বিনাশিখাখ্যং 
সংযোহুনামাপি নয়োভুরাধ্যন্‌ 
তৎ wquíe spec 
fesa fact: সমদর্শয়ৎ সঃ u 
fau: সমুদ্কৃত্য স শান্্রসারং 
রতস্য-কৌশল্যধিয়া nu: 
BAIA: কিল দেবরাজ!- 
ভিথ্যাং Area TARE ॥ 
এঅংশে ‘জনপদের’ উল্লেখ নেই, কিন্তু লিপিটির খ.মের অংশ রয়েছে |. 
বহুকাল ওই ‘জ্রনপদ' কোথায়, এ-বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু কম্বুজ- 
দেশই তার অবস্থান সম্পর্কে কয়েক বৎসর পূর্বে লিপি-প্রমাণ আবিষ্কৃত 
হয়েছে ( G. Cades, Le site de Junapada d'apres une inscrip- 
- tien de Prasat Khna. BEFEO, XLIIT, p. 8 f). ‘fafa 
পারদর্শী হিরণ্যদ!য যে শান্্র-চতুষ্টয়ের সাহায্যে ‘দবরাদ্র’ প্রতিষ্ঠা করেন 
ব'লে উক্ত আছে, তাদের তান্ত্রিকত! বহুকাল নির্ণাত হয়েছে । ডঃ প্রবোধ- 
Ba বাগচী মহাশয় লেপাল দরবারের গ্রন্থশাল্গায় কয়েকটি তান্ত্রিক cm 
আবিক্ষার করেন, তাদের নামও অনুরূপ ৷ 
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এখন দেখ! যাক, এই oae কি? '‘দেবশ্চালো cei চ' এই 
কর্মধারয় সমাস ক'রে “দেবনা কথাটি পাওয়। যায় । সুতরাং ব্াৎপত্তিগত 
অর্থে “দেবরাজ” ভারতীয় *দূবরাজে)র” (Divine Monarc hy) কথাই 
মলে করিয়ে দেয় 1 কিন্তু আমরা কানু “দেবরাজ, দৈবরাক্ধ্যের যে বিকাশ 
দেখতে পাই, ভারতে ত হয়নি । রাজত্বের সার ব। রাজার "cla ula 
অবস্থান একটি শিব-লিঙ্গে কল্পিত হ'ত। রাজধানীর enga স্থিত 
একটি মন্দির-শিখরে ছিল সে লিংগের অবস্থান । রাজধানীটিকে মনে 
করা হ'ত বিশ্বের amara অবস্থিত বলে আর তার কেন্দ্রন্িত মন্দিরটি 
বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মেরুর প্রতিকতিরূপে কজিত ত'ত । que: 
“দেবরাজের' প্রতিষ্ঠা থেকেই s rua “ন্দির-শৈলের" (temple-mountaiu) 
আবির্ভাব । প্রাক্-ভারতায় সংস্কৃতির সংগেও এর সম্পর্ক লেখা বায়। 
এ-প্রসংগে ডঃ কুঅরি5. ওয়েলসের মত নিয়ে উদ্ধৃত করছি :_ 

“Coming to pyramids we find two main kinds 
First, the private ones, like the dahu ‘memorial! vf 
the Angami Naga chicf, or the small pyrannds containing 
skulls of the Nias Islanders. "l'iese perbaps are analogous 
to tle Chinese king's private god of the soil'5 monad, 
But most significant, amd analogous to the Chinese 
mound of the great god of the soil is the Angarmi 
pyramid of the kithuchie. This is the sacred stone of 
tho village or clan which seems ‘to be regarded as 
tho dwelling place or tbe repository of the prosperity 
of tbe community or of the spirit wbich promotes 
it......the kithuchie is sometimes a very ordinary looking 
fiattish stouo, built in the top of a more or less 
pyramidal stone mound.” 





“Tho kithuchie pyramid is not only analogous to 
the mound of the Chinese great god of tho soil. It is 
alao cognate to tho ziggnrat in shepo and, more inportant, 
also in meaning. ‘These facts have a close bearing on 
the character of tho pre-Indiau civilization of the 
Khmors: "hoy suggest that other pyramids associated 
with older Mogulitlie romains found neuror to Combodia,, 
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and probably due to early Khmers, are likely to have 
bad the samo significance. The Khmers of tho 9th 
.centany A. D. aro no more likely to have completely 
forgotten the meaning of their ancestors’ pyramidal 
structures, tban they had forgotten the cult of sacred 
mountains, If Drabmans arriving from India at that 
time were familiar with the abstract concept of Meru 
as a stepped pyramid, it was nevertheless Khmer 
choice that preferred it, realized it in massive architecture 
and continually developed it as the outstanding feature 
of Combodian temple builoling" ( The Sacred Mountain, 
loc. cit., p. 29. )* 


(8) খননের ‘মন্দির-শৈল' পুরাণে কলিত নেক্ষর afefe রূপে কণ্তিছত 
এ-বিবায়ে শিলাপিপির সাক্ষ্াই প্রধান বস্তুতঃ Pga রাজার! ঠাপের নগরী স্থাপনে 
পৌরাণিক বিশ্বতন্ত(00:॥০I1০৪১)কেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ভাতে 
সে-আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হুছনি। বিশ্ববিখ্যাত আংকে!র US II প্লে!ন্‌ বাখেং-এ 
মেরুর যে পু কলিত kot প্রক।শ পেয়েছে, ভারতীয় মন্দির-স্থাপতে) তারও কোনও 
নিদর্শন নেই (আইন G. Coedes, Pour mieuz comprendre Angkor, Faris, 
1947, Ch. V Symbolisme architectural J J. Filliozat, Le symbc- 
lisme du monument du Phnom Bakheng. BEFEO., XLIV, fasc. 2, 
1954, pp. 527-554 ). কন্দুজবাসীরা কেন সে কাল্পনিক নেরুকে তাদের aa- 
শৈলের' আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেছিল? ডঃ ওয়েলস এ-প্রশ্নের ঘন্যার্থ উত্তরই 
দিয়েছেন | কথুজবাসীর হিন্দু-সংস্কতি গ্রহণ করেও তাদের পূ্বপুরুঘদের শৈলে/পাসন! 
Rys হতে পারে নি স্বতরাং সেই পূর্যপুরুষরা শৈলের প্রেতিকতিশ্বব্ূপ যে 
পিরামিড, নির্ধাণ করতেন, তাই বাকি ক'রে সুল্বে তারা? ব্রাহ্মণগণ ভারত 
খেকে যে পৌরাণিক করন। নিয়ে এলেন, তা অবলম্বন করে এদেশের প্রাভীল সংঙ্কতিই 
পুপৃতির বিকাশ লাও করুল। প্রাচীন মেগালিখিক «com সত্যতার cu তলসমস্বিত " 
পিরানিডের নিদর্শন প1ওয়। যায়, তার সংগে চীনের ভূষি-দেবতার ( god of Lhe 
soil) w*i ও সেসোপোতাদিযার feentces আক্তিগত ও তাৎপর্যগত aig 
ক্বয়েছে। fesstes শৈলের প্রতীক ও উর্সরা-শক্তির cam দলে কলিত We 
(mx) H. Frankfort, The Birth of civilization in the Near Eust, 
London, 1951, p. 34 ). 
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শুধু FRF নয়, প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজধানীর কেণ্ছস্থলে 
মেরুর অবস্থান কল্পিত হু'ত। তার উপর চীন ও মধ্য-প্রাচোের প্রভাব 
ME স্যর রিচার্ড উইন্‌স্টেড_ যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য :— 

“The Kings of Sumatra, Java, Cambodia, Burma and 
Siam, all had at their capitals a Meru, ramely a bill or 
shrine or tomple or palece-tower that symbolized the 
Hindu Olympus. Aud this symbol was probably developed 
from the oarth-mound that in the time of Confucius stood 
on tho confines of a Chinese town to represent the whole 
district. Tho idea of this mound in turn may well have 
come from Babylon or the Middle East, and have given 
the Sumatran tho idea of & pyramid grave, and tho 
Javanese the idea of a pyramid temple like tl o Chandi 
Sukuh, erected when nationalism had revived and trium- 
phed over Indien influence" ( Malaya and its history, 
P. 27 f. ). 


সম্প্রতি ম. জর্জ সেদেস্‌ কাগ্ুত্র ‘দেবরাজের’ সংগে প্রাচীন চৈনিক 
‘God of the soil এর সম্পর্ক maus আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন :I— 

“It is not by chance if most of the charactoristics of 
tbo Khmer devaraj& are found in the god of the soil of 
ancient Cbina : his representation by a pillar planted on 
& square mound recalls tho linga on its pyramid, the 
investituro of vassals by a clod of earth taken from the 
imperial god of the soil's altar is paralleled by Yesovar- 
man's giving a ‘residuum’? of his linga Yasodharesvara 
toa Brahman so that ho made a lirga destined to be 
installed on a newly granted land ; the offering of a booty 
to the god of the soil on the return from a victorions 
campeign is attested in Cambodia in the eleventh century 
in favour of tho gold linga of Udaysdityavaimnn 11 ; the 
eviction of tho private god of the soil o£ a (allon dynasty 
and its transformation into a dead god wbich became the 
object of funorary rites is analogous lo the transformation 


*» 
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of the temple of devaraja into tho mausoleum of its 
founder; the association of tLe altar of the god of tbe 
soil with the temple of the ancestors is also found in 
Cambodia, as between the temple-mountain of the devaraja 
and the funerary temple of the king's rolatives. 

"These vorrespondences fnd their explanation in the 
common origin of the two cults. In effect, one must 
remember that the cult of the devaraja had for its object 
the independence of the country from Javn, and its terri- 
torial unification under Lhe authority of a single king who 
is designated by a Khmer expression meaning ''maester of 
the inferior surfacc"—tbat is to say, master of the soil. 
One of the characteristics of the primitive religion of Asia 
of the monsoons is that of a religion of the soil. It is tbis 
characteristic that one ultimately finds again in studying 
bbe deification of the Angkorian royalty, its association 
with tho pyramid, of which the form reminds ono simul- 
taneously of tho sacred mountains of the carlier kingdoms 
of Cambodia and the mound of tho Cbineso god of the 
soil, and lastly its association with the cult ot the 
ancestors, guardians of the soi)."* 





(«) Indian Art and Letters, XXVI, p. 526.0 প্রকাশিত সারাংশ । 
সেদেসের বক্তব্য প্রথনে ইতালীয় পত্রিকা Conferenze ( ১৯৪১ )-এ প্রকাশিত 
WE) gota বিবল্প এ পত্রিকাটি দেখ রার সুযোগ আমার হয়লি। এদেশে কোখাও' 
তা পাওয়া যাঁর ব’লে আনার আলা নেই । 

লাংঙ্গতিক অর্থে ‘aaan’ (05819 des moussone ) কথাটি প্রথম 
ameta করেন ম. পল সুস। ভারত, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়।, মহাসাগর 
wem (Oceania) কিছু অংশ ও দৰ্ৰিণ-চীন নিয়ে এই RYS অঞ্চল । এ-অকলের 
প্রাচীন সংচতিতে একটি এক্যের সন্ধান পাওয়! যায, তার বিশেষ etn উ্বরাশক্তির 
WAA. যব্ীপের AEE হ'তে মুক্ত, সার্বভৌম riv রাজত্ব প্রতিষ্টাই 'দেবরাজের' 
Vows, তাই চৈদিক ‘ভূনি-দেবতার’ সংগে তার cafes থাকা স্বাভাবিক ॥ উর্বর! 
"fers আরাধন। (fortility cult ) few শুধু aiga এশিয়ার an, সমগ্র etia 
এশিরারই লাগতিক অংগ--এ-কথ! ARAS করেছে ডঃ: PPU” ও ওহেল্সের 
গবেনপ।। 
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ভারতে যে-সকল শৈন-সম্প্রদায়ের উল্লেশ পায়! যায়, তাদের মধ্যে 
চারটি প্রধান : am, শৈৰ, পাশুপত, ক।পালিক ও কালমুখ ৷ এদের 
মধ্যে পাস্তপত সম্প্রদায় প্রাচীনতম, এ-কথা স্বীকৃত তয়েছে । Ha সপ্তম 
শতান্দী থেকে qtu এ-সন্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথম মশোবর্মার 
(৮৮১--৯০০ খ্ৰীঃ অঃ ) সময় থেকে টৈব-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব Sy । 
ভারতে অনতিপূর্বে এ-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিল, একঘা wi থেকে 
অনুমান কর যায় । ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক ন্াষ্ট্রদূত চৌ তা-কুআন্‌ GUN 
একটি শৈব-সম্প্রদ।য় দেখতে পান, তাকে তিনি পা-সো-€ই ব'লে অভিহিত 
করেছেন। কোনও কোনও পগুতের মতে 'পা-সো-ডই' ‘পাসুপত! nont 
চীনা রূপাস্তুর ॥ এ-নত asa করার পক্ষে অন্তবিধা আছে, কারণ চৌ 
তা-কুআন্‌ প1-সো-ওই সম্প্রদায়ের যে বিবরণ দিয়েছেন তা entera সম্প্দায় 
সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। ওই বিবরণ থেকে আমার মনে তয়, পা-সো-ওই 
সম্প্রদায় ত্রয়োদশ শতকের শেষাংশে P একটি অবনত, uuu শৈব- 
সম্প্রদায় মাত্র ছিল। তখন সে-দেশে সিংহলী বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ 
করেছে ও ব্রাঙ্গণ্য-সংস্কতি বিলুপ্তপ্রায় । এ-অবস্থায় তেমন একটি শৈব- 
সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সহজেই অনুমান করা যায়। ম. জর্জ সেদেসের মতে 
'পা-সো-ওই' ‘তপস্বী’ শন্দের চীনা বিকৃতি i 

প্রাক্-ভারতীয় স্থানীয় সংস্পতির সংগে শৈব-ধর্মের সংযোগ ARTA 
যথাসম্ভব আলোচনা! উপরে করেছি ॥। জে-সংযোগের ফালেই PA শৈব- 
ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও ত্রাঙ্ণ্য-সংস্কৃতির পতনের যুগেও অল্পবিস্তার 
বিরাজমান ছিল | aliqui শৈব-ধর্মের আরও একটি দিক উল্লেখযোগ্য PTE 
শৈাচার্যগণ শুধু ভারতীয় শৈব-শান্্ অনুসরণ ক’রেই তুষ্ট ছিলেন না, তাদের 
নিজস্ব প্রতিভায় বর্ধিত ক'রে তুলেছিলেন তাকে । এ-প্রসংগে ছুটি eg 
উল্লেখ করা যেতে পারে । বিশ্বরূপ শিবকে ‘অষ্টমূতি' ঝলে কল্পন! করা 
হয়েছে । কন্থুজে এই ‘অষ্টমূর্তির' ধারণা শিবোপাসনায় অভূতপূর্ব পরিণতি 
লাভ করেছিল c 


Zaia বাকং লিপিতে (৮৮১ অঃ) ও রাজেশুববর্মার মেবন (৯৫২ অঃ) 
ও ce রূপ (৯৬১ অঃ) লিপিতে 'অনরযৃত্তি প্রতিষ্ঠার কথ। উল্লিখিত 





৬1 Indian Historical Quarterly, Sept. 1953, pp. 23381 miu 
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আছে আটটি শিব-লিংগ স্থাপন ক'রে সচল! am হাত শিবের 
‘অষ্টমুতি তে প্রকাশ । ভারতবর্ষে এরূপ কোনও রীতি প্রচলিত ব'লে আমদের 
জনা নেই ।” SpE (Sram যেসকল রূপে উপসন! করা হ'ত, তদের 
মধ্যে একটির উল্লেখ পাওয়া যায় 'উমাগংগাপতীম্বর' বলে । ইন্ডবর্মার বাকং 
লিপিতে শিবের এ-মুত্তির যে বর্ণনা আছে ত! এইরূপ : 
উমাগংগাভুজ্জলতাসংশ্লিষ্টজ ঘনস্থলম্‌ 
a ঈশ্বরং স্থাপিতবান্‌ উমাগংগাপতী শ্বরম্‌ ॥ 
বাকং-এ প্রাপ্ত একটি fea সংগে এই বর্ণনার সাদৃশ্য আছে ( G. 
Codes, Une statue de Civa recemment de'couverte a Bakon, 
BEFEO, XXXIX, 1939, fasc. 2, p. 221), enda যুক্তিতত্বে 
শিবের এরূপ কোনও মুক্তির পরিচয় নেই। 





৭। ইলানিলাঘিওস্রার্ক-সলিলাকাশঘজ্ছনঃ 

রাজবন্তীরিতশক্ত সোহটমুত্তীরতিন্িপৎ ॥ 

শাবাকং লিপি: G. Coedee, Inscriptions du Cambodge, I, p. 33. 

vi সম্প্রতি ম ফিলিপ স্তের্স্‌ ‘অষ্টমূর্তি' সম্পর্কে নতুন আলোক সম্পাত PINEA d 
তার হতে বাকং, নেবন ও প্রে+রুপের "ebafíat সংগে কেন্রীর fauna সম্পর্ক 
শ্পিনোজার nature naluree অর্থাৎ «P প্রস্ৃতির সংগে nature nalurante 
অর্থাৎ aA প্রকৃতির সম্পর্ক । “দেবরাজের মন্দিরশৈলে’ alga প্রতিষ্ঠা এইরূপে 
রাজার MAN ARYÈ সুচল! করত । ( Pb. Stern, Diversila" et rythme 
des fondations royales khmeres, BEFEO, XLIV, fasc. 2, 1954, p. 
652f. ) * 


ভাতিলের ভারত-স্ঘাতি 
শ্রীচপ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অষ্টাদশ শতান্দীর নধ্যভাগে ভারতবর্ষে ফরাসী ame প্রতিষ্ঠার বিপুল 
সম্ভাবনার পটভূমিক। আশ্রয় ক'রে যে কয়েকজন ফরাসী এদেশে জীবনের 
কয়েকট। বছর অতিবাহিত করেছিলেন তাদের মধ্যে wi বাণ্ডিশু. জোসেফ 
জাতিলের নাম অনেকেরই জানা আছে । তরুণ হয়সে ( ১৭০২ YE) 
ভারতবর্ষে এসে তিনি erg, বুসী, 'ল', কন্গ্র ও লালী প্রতি প্রসিদ্ধ 
ফরালী নায়কের ATA কর্মচারী রূপে কাজ করেল। FÁSTA ফরাসীদের 
ভাগ্য বিপর্যয়ের পর তিনি আমাণী সেনাপতি শুরগণ da নুপারিশে 
কিছুদিন নবাব মীরকাসীমের পক্ষাবলম্বন করেন। বক্সারের যুদ্ধে Gu. 
কাসীমের পতনের পর তিনি অযোধ্যার নবাব সুজ্ধাউদ্দৌলার সুলজরে 
পড়েন ও তাঁর সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন । ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে স্ুজাউদ্দৌলার হৃত্যুর 
পর ইংরাজদের দাবী নাফিক তাঁকে অযোধ্যা ত্যাগ করুতে হয় । এরপর 
তিনি বছর কয়েক চন্দননগরে অতিবাহিত করে ১৭৭৮ শৃষ্টান্দে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন 0 এদেশ থেকে তিনি অনেক অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা এবং একশো। 
তিনখানি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান। সেগুলি তিনি 
রাজার পুস্তকাগারে রক্ষিত করেছিলেন । ফরাসীরাজ পঞ্চদশ লুইয়ের কাছ 
থেকে নানাবিধ সম্মান লাভ করার পর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিয়াত্তর বছর বয়সে 
তার মৃত্যু হয়। 

সুপরিচিত ভারতশ্মতি ( ১৮২২ সালে প্রকাশিত, Memoires Sur L’ 
Indoustan) ছাড়া জাতিল আরও চারটি বই লিখেছিলেন ; যথা-_ 
ভারতের যুদ্রাবিযয়ক ইতিহাল, মোগল সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভারতের 
ভৌগোলিক বিবরণ আর ভরত (857১৮) থেকে পিথোঁর1 (Petourab) 
পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের রাজাদের ইতিহাস i 

ভারতম্মরতি বইটির মধ্যে সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্বহ্নে নানাবিধ 
এঁতিহাসিক তথ্য ছাড়াও কথাপ্রসঙ্গে সামাজিক আচার ব্যবহারের কিছু কিছু 
আভাস পাওয়া যায়। বলা! বাহুল্য যে সমস্ত বিষয়ে জ্রাতিল্‌ কিংবদন্তী 


^8 ইতিহাস 


বা wawbíza ওপর নির্ভর করেছেন তার এতিহাসিকতা খুবই দুর্বল । 
বইটি সবসমেত সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত --কোন কোন অধ্যায় আবার 
কতকগুলি খণ্ডের সমষ্টি । অধ্যায় বিস্ঠাসের মধ্যে কোনে! সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা 
নেই। নীচে অধ্ায়গুলি ও তাদের বিযয়বন্তর একটি তালিক। দেওয়। 
যাচ্ছে। এর থেকে জাাতিলের অনুসন্ধিৎসার ব্যাপকতা অনুমান কর! 
বেতে পারে । 
শ্রথন অধ]ায়_- 
(১) দাক্ষিণাত্যের ভৌগোলিক বিবরণ à 
Q) সলাবৎ-জঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ i 
(9) ছপ্লের পদচু)তি-্রসঙ্গ ।. 
09) লালী-সমাচ৷ার । 
দ্বিতীয় অধ্যায়_-১। মহন্মদশাহের র।জত্বকাল । 
২1 নাদীরশাহের অভিযান ৷ 
তৃতীয় অধ্যায়__ ১) বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও এতিহাসিক বিবরণ ও 
ইংরাজদের বঙ্গ[বল্জয়ের আলোচনা । 
2: ইংরাজ বনাম সুজাউদ্দৌলার যুদ্ধের ইতিহাস ৷ 
চতুর্থ অধ্যায়_ si সুজ্াউদেণীলার ferm! 
পঞ্চম অধ্যায় -- ১) টিপুন্থুলঙানের দৌত্য। 
xb অধ্যায় si ওয়ারেশ fna 
aga অধ্যায় si পীচজন ইতিহাস বিখ্যাত মহিলার বিবরণ-_ 


si রিজিয়। । 
& হুরজাহান । 
ei metal 
8i জুলিয়ান! ৷ 
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এছাড়া একটি দীর্ঘ ভূমিকাও আছে। এতে জাতিল ভারতবাসীদের 
1, ভাষা ও ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি আজগুবি «caa অবতারণা 
করেছেন। আকবর সম্বক্ধে তিনি লিখেছেন যে ভার রাজত্বে ৭৩টি বিভিন্ন 
Sart ছিল, তিনি গোয়ার খৃষ্টানদের পছন্দ করতেন এবং কালীতে এক 
হিন্দুর বাড়ীতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশান্তরে শিক্ষালাভ করেছিলেন i 


wifscaa ভারত-ম্মতি ৯৫ 


জ1তিলের অধ্যায়গুলির xw বিষয়বস্তুর বিশদ আংলোচন! এক্ষেত্রে 
সম্ভব নয়। এইগুলির মধ্যে যে কয়টি তথ্যপূর্ণ বা কৌতুকাবহ তারই 
সংক্ষিপ্ত বিররণ দেওয়।ই এই প্রবন্ধের উদেশ্য । 

দক্ষিণাত্র ইতিহ।স প্রসঙ্গে জ'াতিল মারাঠাদের অসামান্য mee tid 
কথা বলেছেন এবং পানিপথের যুদ্ধের পর তাদের শ্রক্তিহ্বাসের কথাও উল্লেখ 
করেছেন কিন্তু শিবাজীর নাম গন্ধও করেননি । পেঁশোয়া বাজীরাও সম্বন্ধে 
NUS M কথা বলা হয়েছে । দাক্ষিপাত্যের সুবাদার সদাবৎ জঙ্গের 
তাছঝির বিবাহ বর্ণন। করতে গিয়ে তিনি সেকালকার অভিজাত সম্প্রদায়ের 
মুসলমানদের সামাজিক আচার RA সম্বন্ধে কতকগুলি কৌতুককর তথ্য 
পরিবেশন করেছেন। ea একটি cru) ছিলে। বিবাহের বর ও বধূর 
প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় সম্পর্কিত) প্রথমে বধূর MOLA তুলে দেয়া হত 
এবং তার মাথার উপর একখণ্ড মিছরি স্থাপন করা হত। বরকে এই 
ffa খণ্ডটি ঠোট দিয়ে তুলে নিতে হোত ॥। এইভ:বে বধূর ঠোট নাক ও 
বুক থেকে পরপর füefza খণ্ড ঠোটে করে তুলে ধরতে হোত । এই 
বিশেষ আচারের Eco ছিল নববিঝাহিত দম্পতির বিবাহ জীবনকে মধুময় 
করে তোলা । এরপর প্রথম মিলন qe m সাফল] মণ্ডিত করবার জন্য 
আরও কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন করা হোত । 

বিবাহ প্রসঙ্গ শেষ করে তিল নিজান ও নাগপুরের ভৌাস্ল। রাজার 
সৈম্থাদের মধ্যে একটি সীমান্ত যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
থেকে এনটযুদ্ধে প্রচুর লোকক্ষয় হয়েছিলো ও বছুনির্দে।ষ maada 
প্রাণনাশ হয়েছিলো à (তিল স্পষ্টই বলেছেন যে এরকম দৃশ্য তিনি কখনও 
দেখেন fa (Jamais n' ai vu. do "spectaclo aussi horrible ) i 
শেষ পধ্যন্ত নিজামই জয়লাত করলেন ও মারাঠানাযক্‌ রঘৃজী (Ragotgi) 
ভোসলাকে যুক্ধের সমস্ত খরচ দিতে হুলো। এবং কৃতকগুলি জায়গী ও 
ছেড়ে দিতে হলো । এইখানে স্ুর্যরাও (2) ( Sureirah) নামে «ara 
বিদ্রোহী জায়গীরদারের শ্রোচনীয় পরিণায়ের কথা বলা হয়েছে । শেষ 
পর্যন্ত তার পরিবারবর্গ আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করে এবং ডাকে বিষ 
খাইয়ে মেরে ফেলা হয় i 

গোদাবরী তারবত্তী naww সহরের কথা বলতে গিয়ে জীাতিল 
গোদাবরী নদীকে গঙ্গা বলে অভিহিত করেছেন । সহরটি যখন প্রথম 
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মুসলম৷নদের আধিকারভুক্ত হয় তখন নাকী এখানকার nes মন্দির ভেঙ্গে 
দেয়! হয়েছিলো! i 

এর পরই মসিয়ে! গদৃহের আগমন ও mons অপসারণ সম্বন্ধে FA 
কথা বল! হয়েছে । গদৃহে ইংরেজদের সঙ্গে বে যুদ্ধবিরতির সন্ধিপত্র 
সম্পাদন করেন সে সম্বন্ধে তিল আক্ষেপ ক'রে লিখেছেন যে এতে 
ইংরেজদের সুবিধে হয়েছে বেশী, কারণ তা ন! হ'লে করাসীরা তাদের 
দক্ষিণ-ভারত থেকে সম্পূর্ণভাবে হটিয়ে দিতে পারতে! ( nous etions en 
etat de les chasser entierement de la peninsule ) 1 

এই সময় বুসীর সাহায্যে সলাবৎ ny. মহিশূর আক্রমণ করেন। 
মহিশ্বরের হিন্দু রাজা শেষ পধ্যস্ত সক্ষি-ভিক্ষা করেন ও হুপীকে তার 
আনুগত্য জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন । তার মর্ম চচ্ছে_ মহান বুসা ৷ 
আমার রাজ্য সম্ভম ও শাস্তি সবই আপনার হাতে । sias আপনার 
দাস বলেই বিবেচনা করবেন । ভগবান্‌ আপনাকে দীর্থায়ু করুন ( que le 
Bagouan augmente tous les jours ) i 

বুসীর ভিজ্ঞাগাপত্তস অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে পাতিল স্বজাতির 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন । ভিজাগাপত্মের ইংহেজ বাহিনী আত্মসমর্পণ 
করার পর বুসী তাদের প্রতি কী রকম সন্মদয় আচরণ করেছিলেন তারও 
উল্লেখ করা হয়েছে । এই সময় ইংরেজ-সেনানী পাসিভালকে 2p একটি 
চিঠি জেখেল_-আপনি নিশ্চয়ই জানেন চন্দননগরে ফরাসীদের প্রতি 
কীরকম ব)বহার কর] হয়েছিলো Ra তা সত্বেও আমি আপনার 
জাতভাইদের অনুকরণ করিনি (je ne veux cependant imiter vos 
compatriotes ) ı 

এর কিছুদিন পরেই মিসেস্‌ ক্লাইভের অনুরোধে বুসী পাঁচজন 
ইংরেজ নাবিককে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেন ॥। এই প্রসঙ্গে তিলের 
সগর্ব মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য--“কোনো ফরাসী সৈনিক নারীর আবেদন 
প্রত্যাখ্যান করে লা। যদি ভা তার সম্মান ও কর্তৃব্য হানিকর না হয়” 

কাউন্ট লালীর মর্মান্তিক পরিণাম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জাতিল ও 
ব্যক্তিগত শক্রদের হত্যস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন) তিনি বলেছেন যে 
লালীর মতো ব্যক্তির etw দেশ বা রাজার বিরদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কথ! 
অবিশ্বান্ত i 
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এর পর সুরু হয়েছে দুপ্পের পদচ্তি প্রসঙ্গ । প্রথমেই বলা হয়েছে যে, 
WAT ভারত ত্যাগের সংবাদে ইংরাজর! খুবই উৎফুল্ল হয়েছিজে।। তারপর 
এই বিষয়ে জনকয়েক দেশী ও বিদেশী ওঁতিহাসিকদের অভিমত উদ্ধৃত 
করা হয়েছে, যথা---ফাতিন ও enm aio ফাতিন বলেছেন যে, যদি ফরাসী- 
সরকার qaa বিরাট পরিকল্পনার উপযোগী সাহায্য পাঠাতে পারতেন 
এবং প্রথম থেকে cuam] বিস্তারের জন্য AFI হতেন তাহলে 
ফর।সী-সাস্রাজ্য সত্যই সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো । zaa আলীর সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপিত করে হয়তো দাহ্মণাত্য থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা 
যেতো! । ইংরেজ এতিহাসিক অর্ম্‌ ও স্বীকার করেছেন যে, WC হুদেলীয় 
সরকারের কাছ থেকে যখেপযেগী উৎসাহ ও সাহায্য পাননি i 

এইবার বাংলাদেশ সম্বন্ধে জ'।তিলের কি বক্তব্য আছে দেখ! যাক্‌। 

এই দেশটি বঙ্গ ( Dengue ) বলে অভিহিত হয়েছে, atala (১২০০) 
এক বংশধরের নাম অনুসারে । মোগলরা যখন এই দেশের অধিকারী 
হলো, তখন তারা এখনকার জলীয় আবহাওয়! থেকে রক্ষা পাবার SD 
চারকোণা জমি তৈরী করলো এবং চারদিকে ইটের দেয়াল গাথতে com 
করলে! । এই রকম চতুক্কেণকে ফারসী eism “আল” বলে । এবং সেই 
থেকে বঙ্গ বঙ্গালে পরিণত হলো । এই দেশটি অনেকগুলি নদী ও খালে 
সিঞ্চিত । গঙ্গনদী ভারতের সব থেকে বড় লদী। এই নদীর wu হয়েছে 
তাতারীর সীমান্তস্থিত পর্বতের পাদদেশ থেকে। তারপর হরিদ্বার 
(Ardousr) গড়মুকেস্থর, মথুরা, ফরক্কাবাদ, WAR ( Canoudje ) 
দিল্লী, এলাহাবাদ ও বিহার হয়ে এই নদী সকড়িগলির পাহাড় অতিক্রম কয়ে 
বাংলায় প্রবেশ করেছে । তারপর AEN বন্দরে এসে (d jatgaonbonder) 
তিলটি মোহানা তৈরী করে নদীর পরিসমা(থে ঘটেছে। 

এখানকার উর্বর ও ভিজে মাটিতে এত বেশী চাল erin হয় যে, এ 
তল্লাটের সমস্ত নৌক। পুরোপুরি ভর্তি হয়ে যায়। ইউরোপীয় বণিকরা 
এখান থেকে নানারকম কাপড় ও হস্লিন ইউরোপে চালান দেয় । এই 
মসলিন নয়ানস্থথ ( Nouyanesouk ) বলে পরিচিত ı 

তারপর বাংলার প্রধান সহরগুলির উল্লেখ কর! হয়েছে । কলিকাতা 
অট্টালিক।গুলির গঠনকার্যের প্রশংসা কর! হয়েছে এবং সেথানকার 
ঝোট্যানিকাল গার্ডেনেরও একটি বণনা আছে ॥ 
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বাংলার অন্তর্গত উড়িষ্যা-প্রদেশের সম্বন্ধে wife বলেছেন : এটি একটি 
পাহাড়ে ও a" অঞ্চল । 

বাংলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :— 

সিরাজদ্দৌলার ভাগাবিপর্য)য় সম্বন্ধে তিল কী বলেছেন দেখ! যাক্‌। 
নতুন নবাবের কুচরিত্র -ও gAs শান্তির পথ গ্রস্ত করেছিলো I 
কতকগুলি বিষয়ে ইংরেজরা তার বিরাগভাজল হয়েছিলো এবং সেই কারণে 
একমাসের মধ্যে তিনি তাদের mae কুঠি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন । 
তারা জ্রাহাক্তে করে পালাতে বাধ্য হলে। এবং কলিকাতা হলো! অধিকৃত ও 
লুষ্টিত । অন্যান্য ইউরোলীয়রা প্রচুর টাক! দিয়ে নিক্ষেদের বাচালে! | 
চন্দননগর ছিলে! সব দিক দিয়েই অরক্ষিত- মাত্র অরল) দুর্গ ছাড়া আর 
কোনও আক্রমণরোধের ব্যবস্থা ছিল ন1।--*-- ংরেজ-নৌবহর গঙ্গায় এসে 
হাজির হলো ও মুসলমানদের কাছ থেকে কলিকাতা অধিকার করে নিলো । 
ইংরেজর। হুগলীও হস্তগত করলো । নবাব প্রথনে ফরাসীদের আহবান 
করলেন ইংরেজদের সঙ্গে ভার বিবাদের মধ্যস্থতা করতে । কিন্তু ইংরেজরা 
ফরাসীদের এর মধ্যে আনতে রাজী হলে! না। এরপর তারা অতর্ষিতে 
নবাবের শিবির আক্রমণ করলে । কিন্তু তা সত্বেও তারা পালিয়ে আসতে 
বাধ্য হলো এবং তাদের একশ জনের ওপর AD মারা পড়লো । নবাবের 
মন্ত্রীরা কিন্তু এই সুবিধার সুযোগ নিলে| না । উপরস্ত সন্ধির প্রস্তাব করলো! | 
নবাব অন্তবিধাজনক সর্তে রাজী হতে বাধ্য হলেন খানিকট। তার সেনানীদের 
বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের Qe এবং খানিকটা আফগান আক্রমণের 
আশঙ্কায় 1” 

পলাশীর qa সম্বন্ধে জাতিল লিখেছেন-__ 

“সিরাজদ্দোলা এই সন্দিপ্ন প্রতি তার বীতরাগ গোপন রাখতে পারলেন 
না এবং তার সর্তরগুলি এড়িয়ে যেতে লাগলেন । ইংরেজর। তার” সর্বনাশের 
জন্য তৎপর হয়ে উঠলো । নিজেদের স্বার্থে তারা নবাবকে প্ররোচিত 

X করলো কাসিমবাজারে আশ্রয়প্রাপ্ত INNI ল-কে বর্ধন করতে । গোটা 
দরবারটাকেই তার! হাত করলো । নবাবের মুখ্যমন্ত্রী ও পিতৃব্য Me- 
জ্াকরক্কে তার স্থলাভিষিক্ত করার ঠিক হলো এই সর্তে যে ফেব্রুয়ারী মাসের 
fux সমস্ত সর্ত পালন করা হবে এবং ইংরজদের সর্বসমেত তিনশে। লাখ 
চাকা দেওয়া হবে i 


wifscam ভারত-স্মতি >> 


বারোই $a ১৭৫৭ SIA ইংরেছর। প্রায় ১২০০ শ্বেতাঙ্গ ও ৩০০০ 
সিপাহী aa নিয়ে নুকুসুদাবাদের দিকে রওনা লো ॥ নবাবের চৈতগ্োদয় 
হলে। কিন্তু নীরজাফরকে বন্দী করবার সাহস হলো না। উপরস্ত তিনি 
তাকে প্রভুভক্তির ওপর আর এক প্রস্থ IFS দেবার সুযোগ (দিলেন । 
নবাব তাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করলেন এবং wp ল-কে তার সঙ্গে যোগদান 
দেবার লয় ন! দিয়েই নির্ধোধের মতে! শত্রুর সম্মুখীন হলেন । তার 

-€সনাপতির! ডার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। এবং ALIN ছত্রভঙ্গ হলে।।” 
wif কোথাও পলাশীর হুদ্ধক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করেন নি। এরপর 
wien মীরকাসিমের সংগে ইংরেজদের বিরোধের একটি বিস্তৃত বিবরণ 
দিয়েছেন। এর থেকে তার এই নন্দতাগ্য নবাবের প্রতি সহানুভূতি ও 
ইংরাজ-বিরাগের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে à 

“আমি কাসিন আলি খর দরবারে ছিলাম গুরগিণ dra অন্তরঙ্গ বন্ধু 
হিসেবে -fa এলিসের লোকের কিভাবে নবাবের কর্মচারীদের অপদস্থ 
করতো আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম । এইভাবে যে বিদ্বেদের সৃষ্টি হ’লো 
তার পরিণতি হলে! নবাবের সর্বনাশে । আমি ভান্সিটাট ও তেষ্টিংসের 
চিঠিগুলি পড়েছি । তাতে Ha শাস্তিম্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন । কিন্ত 
নবাব কিছুতেই এলিস্‌ ও আমিয়টের দৌরাপ্ত্য ক্ষমা করতে পারেন নি। 
আর্মানীক্ষাতীয় গুরগিণ ব্বা---এলিসের fenfus কথা জানতে পেরে সৈম্ত- 
সামন্ত নিয়ে পাটনার দিকে যাত্রা করলেন _সংগে গেলেন আর্মানী সেনাপতি 
মার্কার ও মেহদী আলি খাঁ । মার্কার ও মেহদী আলি পাটনায় প্রবেশ ক'রে 
এলিস্কে হঠিয়ে দিলেন । এলিসের মতলব ছিলো অযোধ্যায় পালানো 
কিন্ত জার্মানজাতীয় সম্রু ( Sonmer) তাকে বন্দী করলেন। ৪৭ জন 
সেনানী ও ২০০ জন সৈশ্কসহ এলিস্কে মুঙ্দেরে নিয়ে হাওয়া 
omo i 

এই সময়ই মঃ মাদেক ও তার অধীনস্থ প্রায় ছঃ'শো-জন ফরাসী সৈল্তকে 

ঘাধ] করা হুমম ইংরেজদের হয়ে লড়তে । বলা বাহুল্য জ'।তিল এই কার্হ্যের 
তীত্র নিন্দা করেছেন । উপরস্ত একথাও বলেছেন যে ‘এইসব ফরাসী সৈস্কের 
wu ইংরেজরা aim] জয় করতে পেরেছিলো। 1 (c'est a la valeur 
des troupes francais que les Anglais doivent la possession 
du Bengale ). 


১০০ ইতিহাস 


মীরক।সিমের ছুরদুষ্টের সংগে জড়িত ছইটি অপীতিকর ঘটন। acm 
ক্রাাতিলের বিবরণ উর্তিযোগ্য । প্রথমটি হচ্চে জগত্শেঠ ভ্রাতৃছয়ের প্রাণ 
দণ্ড বিধান এবং দ্বিতীয়টি এলিস্‌ প্রযুখ ইংরেজ কয়েদীদের হত্যাকান্ড । 

“জগৎশেঠরা হিন্দুস্বানের মধ্যে সবচেয়ে এঁশ্বর্য্যবান্‌ মহাজল। দিল্লী 
থেকে উপান্ধিত' অর্থ দিয়ে তার! বাংলার মসনদে FANA বসাতো আর 
সরাতে । অর্থ দ্বার সকলকে বশ করে তাদের এমন অভ্যাস হয়ে 
দাড়িয়েছিলে! যে তার! এলিস ও আমিয়টের সংগে নবাবের বিরুদ্ধে হড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হয়েছিলে।। পরে এরা ধরা পড়ে ও কারারুূদ্ধ হয় ।-".নবাব 
আযাডাম্কে লিখলেন যে যদি তিনি তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন তাহলে তিনি 
সার সমস্ত বন্দীদের বিনাশ করবেন। কিন্তু আাডাম্দ্‌ এই ভীতিগ্রদর্শনকে 
কাল্পনিক বিবেচন। ক'রে এগিয়ে আসতে লাগলেন । জগতৎশেঠর! গুরগিণ 
খাঁর সাহায্য ভিক্ষা করলে! নবাবের মার্জনা পাওয়ার জন্য i” 

অবশেষে গুরগিণ খাও MEAR নবাবের কোপানলে পড়লেন | 
আতিলের দৃঢ় ধারণা গুরগিণ সম্পুর্ণ নিরপরাধ এবং তার APE যে 
অভিযোগ আন৷ হয়েছিলো তা সর্ধৈব মিথ্যা । জাতিলের সমক্ষেই 
গুরগিণকে একদিন হত্যা কর! হলো à 

“আমি কোনও দিন তার বিন্দুমাত্র অবিশ্বস্ততার পরিচয় পাইনি। 
ইংরেজর। তাকে আমন্ত্রণ জ্ঞানিয়েছিলো নবাবকে ছেড়ে চলে আসার 
অন্য এবং অঙ্গীকার করেছিলো যে তার ভাই খাজ! পেক্রুসের প্রাণ 
বাচিয়ে দেওয়া হবে :..কিন্তু তিনি তাতে রাজী হননি । কোনও মিথ্যা! 
অপবাদ এরকম জঘম্যভাবে উত্তাবিত হয়নি” (Jamais calomnie ne fut 
aussi horriblement invepte'e), জগৎশেঠ ESA তাদের পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করলে। সমরুর পিস্তলের গুলিতে নিহত হয়ে । 

ইংরেজ-বন্দীদের হত্যা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন জাতিল। 
কিন্তু শেষপর্য্যস্ত নবাবের আদেশে সমরু তাদের হত্যার ভার নিয়েছিলো । 
witfén তিনজন ইংরেজকে ফরাসী বলে পরিচয় দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে 
রক্ষা করেছিলেন । 

মীরকাসিষের পরাজয় ও আশ্রয়গ্রহণের পর জাতিল অযোধ্যার 
নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছে উপস্থিত হ'লেন এবং অচিরেই তার স্ুনজরে 
পড়ে গেলেন 1 


জ'।তিলের ভারত স্মৃতি ১০১ 


এরপর TRIAT যুদ্ধে বর্ণনা কর! হয়েছে । ইংরেজ এতিহাসিকরাও 
একে একটি কষ্টলক্ক gaa বলে স্বীকার করেছেন? ভাতিলের 
বিবরণে মনে হয় অল্পের জন্য মিত্রপক্ষ এট যুদ্ধে জয়লাভ করতে 
পারেলি। 

“তুমূল বৃক্ষের পর ইংরেজরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হালো এবং তাদের 
গোলাবারুদ, কামান, সাজসরঞ্জাম ও টাকাকড়ি সবই sepre হালে! । 
সবকিছু হারিয়ে মন্রে! খবর পাঠালেন ISAI পারা যায় qur ত্রের 
কাছাকাছি জরা পাঠাতে কারণ পিছু হটে যাবার আর কোনও পথ 
ছিলোন। । কিন্ত মোগলসৈষ্য ( শা-আলমের দলভুক্ত ) ইংরেজদের etf n 
করার চেষ্ট। mI করেই তাদের শিবির লুষ্ঠনে ব্যাপৃত হ'য়ে অযথা সময় 
নষ্ট করলে! । aaa তখন মরিয়া হ'য়ে বেনীবাহাতুরের ( সুল্জাউদ্টৌলায় 
সেনাপতি ) বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ॥ বেনীবাহাদ্বর তখন 
প্রাণপণ চেষ্টা করেও মোগল সৈচ্চের পলায়ন রোধ করতে পারলেন 
না_তবে তাদের এক অংশকে JËS দ্রব্যসহ টেনে নিয়ে খেতে সক্ষম 
হ'লেন। এইভাবে শক্রকে পরাদ্ধিত করেও বেনীবাহাদুর JESA করাতে 
পারলেন mig আর তার বেপরোয়া আচরণের ফলে মল্রে? বিজয়ী চলেন 
সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যা তিনি অল্পক্ষণ পূর্বে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
amaA স্থজাউদ্দৌলা চেষ্টা করেও ভার সৈন্যদের ফেরাতে 
পারলেন mu^ 

ইংরেজদের সঙ্গে সুঁজাউন্দোলার ঘে সন্ধিপত্র শেষ পধ্যস্ত স্বাক্ষরিত 
হলো তার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির ব্যাপারে fem বেশ একট! 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! দাবী করেছেন। তিনি লিখেছেন যে ইংরেজ সেনাপতি 
ক্যামাক্‌কে তিনিই পরামর্শ দিয়েছিলেন সুজাউদ্দোলাকে ধ্বংস ন! করে 
তাকে মিত্রতাস্ছত্রে আবন্ধ করতে ; কারণ লবাবকে বেশী খাটালে হয়তো 
সমগ্র yaa তার পক্ষগ্রহণ করবে । এইখানে জাতিল পাদটিকা 
দিচ্ছেন cu তার আসল উদ্দেশ্য ছিলো ফরাসীস্বহৃদ স্ুজাউদ্দৌোল।কে 
বাঁচিয়ে অদূরভবিষ্যতে dia ও মারাঠাদের সহায়তায় তারতবধ থেকে 
ইংরেজদের তাড়িয়ে ফরাসী প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠীত কর! t 

জ"তিলের মধ্যস্থতায় ইংরেজদের সংগে সন্ধি স্থাপন করার পর 
লক্ধমনোরথ নবাব তাকে নানা উপাধিতে বিভূষিত করলেন- থা 


১০২ ইতিহাস 
রফিউদ্দোল৷, aesae বাহাদুর, তাত্বর-উল্‌-মূলক্‌ ইত্যাদি । তিনি 
ক্যামাককেও Asas টাকা দিতে চেয়েছিলেন পুর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ॥ 
কিন্তু বেসরকারী অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় উষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
এই সাধুপ্রকুতির কর্মচারী শেষপর্যযস্ত ত! নেননি । এবিষয়ে জাতিল 
Bad করছেন--দ্ুঃখের বিষয় এই কার্যে খুব কম ব্যক্তিই তর দৃষ্টান্ত 
agms করেছে, ( Malheureusement, il n'a pas beaucoup 
d'imitateurs). 

এর পরের অধ্যায় জা তিলের প্রধান ভারতীয় পুষ্টপোষক নুজাউদ্দৌলাকে 
লিয়ে। জাতিল প্রমূখ প্রায় চারশো ফরাসীদের সৈশ্যদলে নিয়োগ 
করলেও নবাব তাদের আশা! পূরণ করতে পারেননি BAA অযোধ্যাকে 
একটি ইংঝ/জনির্ভর রাজ্যে পরিণত করবার পুরোপরি ব্যবস্থা করে 
গিয়েছিলেন ।  সুজাউদ্দৌল। একটিমাত্র সম্মানজনক কাজ করেছিলেন 
তা হচ্চে ইংরাজদের হুমকী সত্বেও তিনি আ/তিলকে ত্যাগ করেনলি। 
ভার মৃত্যুর পর ভার উত্তরাধিকারী আসফদ্দৌল্য ইংরেজদের এই দাবী 
উপেক্ষ। করবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারেন (3 1 

aisea ভারতস্মতির শেষের তিনটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু গৃরোপুরি 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। প্রস্থত নয়, কিন্ত এগুলির মধ্যে কিছু কিছু আকর্ষণীয় 
তথ] নিহিত রয়েছে। 

টিপুর €দৌত্য _১৭৮৭ খৃষ্টান্দে মহিযুররাজ টিপু সুলতান ফ্রান্সের ঝেড়শ 
লুইয়ের কাছে একটি দৌতা প্রেরণ করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক 
সাহাব্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে । এই দৌত্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনজন 
ww মহিষুরবাসী-_-মহম্মদ দরবেশ খাঁ, আকবর আলি খা ও মহম্মদ 
ওসমান খা । পণ্ডিচেরী থেকে যাত্রা করে এঁরা পরবৎসর জুলমাসে 
ফ্রান্সে উপনীত হলেন। তারপর রানার অনুমতি পেয়ে ভার! ভার্সাইয়ের 
রাজপ্রাসাদে যোড়শ লুইয়ের সাক্ষাৎলাভ করলেন । প্রাকৃ-বিপ্নব যুগের 
"pA হাজশক্তির ক্ষীয়মান মহিমা ও আড়ম্বরের পরিবেশে তারা তাদের 
বক্তব্য পেশ করলেন। তাদের বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে ঘোড়শ লুই যে ভাষণ 
দিলেন তার aW হচ্ছে এই যে তিনি তার fae মিত্র হায়দার আলী 
ও ভার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতানের বন্ধু, নিষ্ঠা ও শোর্য্যের কথা 
কখনও ভুলবেন না এবং তাঁর কাছে যে প্রস্তাব কর! হয়েছে তা তিনি 


স্রাতিলের ভারত-স্মতি ১০৩ 
মনোযোগ সহকারে বিবেচন। করবেন 1 (J' examinerai avoe attention 
ce qui me sora propose^) |. এইখানে আাতিল প।ঠকদের জানাচ্ছেন 
যে ভারতীয় দূতদের ভাষণ ও aaa প্রতিভাষণ রাজনৈতিক কারণে 
সুজিত কর! হয়নি । 

কিন্ত টিপুর দৌত্যের tws সাধিত হয়নি । সনহ্যাবিহবল ফরাসী 
রাজ্যের পক্ষে সে সময়ে টিপুকে সাহাযা কারে ইংরেজদের সংগে 
পুনরায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়া সম্ভব ছিলোনা । এই দৌত্যের বিফলতার 
জন্য টিপু ফ্রান্সের প্রতি এতো বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন যে ফ্রান্সের 
নামোচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে গেলে! । কিন্তু ফ্রা্সপ্রত্যাগত আকবর 
আলি die মহম্মদ ওসমান খ। সেই দেশের এঁশ্র্য্য ও সর্ধাঙ্গান উৎকর্ধের 
এতো! অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন যে প্রায়ই ফ্রান্স ও ফর:সীদের com 
করতেন । এই অপরাধে পরিশেষে তাদের প্রাণনাশ করা হলে । 
(Jl los fit a imettro a mort )| «amm wife" xv করছেন 
যে ফ্রাব্সের যে এঁশ্বয্য ও সম্পদের গুণগান করার wv টিপুর দূত 
graa মৃত্যু ঘটুলে! নিয়তির চক্রাস্তে ঠিক সেই a তার ধ্বংসের 
ব্যবস্থা হচ্ছিলো বিদ্রোহমূলক আন্দোলনের দ্বারা । ফরাসা বিপ্লব 
সম্বন্ধে জাতিলের মতো একজন প্রাচীনপশ্থী রাজভক্তের কাছ থেকে 
এধরণের মতগ্রকাশ অপ্রত্যাশিত AR | 

ভারত স্মতির শেষের ছুই অধ্যায়ে পাঁচজন বিখ্যাত মহিলা! ও ওয়ারেন 
হেট্টিংস সম্বন্ধে নান। তথ্য পরিবেশন কর) হয়েছে । ওয়ারেন হেষ্টিংসের * 
প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে বোধ করি উক্ত ইংরেজ intem প্রতি 
আাতিলের অস্থকুল মনোভাবের জন্য । জানা যায় যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
ইমলীচেন্টের সময় জাতিল দুইটি ফরাসী পত্রিকায় হেপ্টিংসের agh 
প্রশন্ডি রচনা করেছিলেন ॥ 

পাঁচটি স্বিখ্যাত মহিলাদের মধ্যে পোর্ত,গীজ জাতীয়া জুলিয়ান! দাকোষ্টা 
সব চেয়ে m পরিচিত । ইনি ঘটনাচক্রে আওরঙ জীবের ANI এলে 
উপস্থিত হুন এবং তার জোষ্ঠ পুত্রের ( ভবিষ্যৎ বাহার শাহের ) শিক্ষয়িত্রী 
নিযুক্ত হুন। res জীবের মৃত্যুর পর জুলিয়ানার বিচক্ষণতার সাহাঘোই 
মাঝী বাহাদুর শাহ im ভাই আজমকে পরাজিত করতে পারেন। 
নানাভাবে সম্রাটের ছারা সমাদৃত হ'য়ে তিদি মোগল রাংজমুকুটের রক্ষিকা 


১০৪ ইতিহাস 
নিযুক্ত হন এবং ze" শাহের রাজত্ব পর্যন্ত মোগলদরধারে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে থাকেন। Anga শাহ প্রায়ই বকতেন 
জুলিয়ান পুরুষ হলে আমি তাকে উদ্ধিরের পদে বহাল করতাম । ১৭৩২ 
würcw পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তার qu হয় । আগ্রার গির্জার প্রাঙ্গনে তাকে 
সমাহিত করা হয় । 

জুলিয়ান! ara জাতিলের এতো জানবার কারণ হচ্ছে যে তারই 
এক দৌহিত্রী-স্থানীয়র ( থেরেস্‌ ভেলহা ) সঙ্গে তিনি পরিণয় স্থত্রে আবদ্ধ 
হ'রেছিলেন t 


কোেরাভাটাস ও থুকান্ডিডিস 
অমলেশ ত্রিপাঠি 


নেপলস যাদুঘরে রক্ষিত একটি qafe সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
একই ভস্তলগ্র হেরোডোটাস ও থুফকিডিডিসের আবক্ষ প্রতিকৃতি gè 
বিপরীত দিকে তাকিয়ে রয়েছে । Aom ছুটি শ্রেষ্ঠ এতিহাসিকের এই 
বোধ হয় যথার্থ রূপ__ অসম অথচ অবিচ্ছিন্ত, পরিপন্থী তথাপি পরিপুরক। 
একজনের প্রেরণা পারসিক শৃঙ্খল মোচনের উল্লাসে উদ্দীপ্ত, বিদেশী 
বর্ধরের প্রতিরোধে সম্মিলিত জ্রীসের নৈতিক ও আ[ত্ধক এঁক্যের সুরে 
হাধা। তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে গ্রীক সভ্যতার সংগ্াম-লনক্ষ সুকঠিন 
বীর্য, বিজয়-লক্ সুগভীর আত্ম-প্রত্যয়। আরেকজনের প্রেরণার পশ্চাতে 
প্রীকজগতের অন্তর্নিহিত দ্বৈতবাদ-- তার শক্তিতে শক্তিতে প্রতিযোগিতা; 
ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈরী, তার কেন্দ্রাতিগ উচ্চাকাচ্ঘা ও ভয়াবহ শ্রেণী-সংঘর্ষ, 
তার বিক্রুতকীতি নায়কদের অদূর-দলিত! ও অর্থলিগ্দা এবং সাধারণ 
নাগরিকদের RÁN ও গড্ডলিকা! স্থলভ আচার ॥ হেরোডোট!সের 
gma হারকিউলিসের ve থেকে পারস্ক পর্য্যন্ত প্রসারিত, অনুসন্থিতসা 
ন্বতত্ব, প্রাসীতত্ব, সমাজতত্ব এমনকি অলৌকিক পুরাণ ও অবিশ্বাস্য কাহিনী 


হেরোডোটাস ও খুকিডিডিস ১০৫ 


বাদ দেয় না কাল শতান্দীর গণ্ডী সহজোত্তীর্ণ। তার fexyau— শুধু 
মানুষের রাজনৈতিক প্রচেষ্ট। নয়, তার জীবনের সামশ্রিকরূপ ৷ খুকিভিডিসের 
দিগন্ত গ্রীক জগতে সীমাবদ্ধ, 'উপজীব্য_-সমসাময়িক কাল এবং বিষয়বস্ত 
নগররাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ, সেই সঙ্গে তার নাগরিক, যে একান্ত ভাবেই 
আযারিষ্টেলীয় রাজনৈতিক dis: নারী, দেবতা ও Oraclo এর স্থান 
“পেলোপনেসীয় যুদ্ধে” নেই । হেরোডোটাসের ইতিহাসে মহাকাব্যের 
gerr বিস্তার, থুকিভিডিসে ট্রাজিডির অসহনীয় নিবিড়তা। 
হেরোডোটালের ইতিহাসে সোফিষ্টের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী চারণের 
( rhapsode ) রোমান্টিক ভাব।লুতায় mam, থুকিডিডিসে সে দৃষ্টিভঙ্গী 
বস্তুবাদী কোটাল্যনীতির ura প্রথরতর । অথচ আযাথেন্সের অহ্যদয়ের 
মধ্যেই লুকিয়েছিল তার পতনের বীজ । হেরোডোটাসে যার প্রস্তাবনা, 
থুঝিডিডিসে তার পরিণতি, উভয়ে মিলে খৃঃ পৃঃ পঞ্চম শতান্দীর আাথেন্সের 
উত্থান ও পতনের মহিমানয় কাহিনী সম্পূর্ণ । 

উনবিংশ শতান্দীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের আদর্শ হেরোডোটাসের 
বহু উদ্ধে থুকিডিডিসকে স্থান দিয়েছে । বস্তুতঃ গবেষণা ও রচলা- 
পদ্ধতির তুলনামূলক আলাচন/য় দ্বিতীয়কে শিরোপা দেওয়া ছাড়া উপায় 
ছিলন! । প্রথমের তুলনায় তিনি ঢের বেশী যুক্তিব:দী, নিকাসক্ত এবং 
নৈর্ব্যক্তিক । প্রথম পারসিক অভিয।ন ঘটেছিল হেরোভাটাসের জন্মের 
(8৯০-৪৮০ খৃঃ পুঃ ) সমকালে, দ্বিতীয় পারপিক অভিযান dta বাল্যকালে ॥ 
সেই গ্রীক পারসিক সংগ্রাম তার ইতিহাসের উপজীব)। পূর্বস্থরী 
দিলেটাসবাসী হিকাটিউসের রচনাবলী, নান! প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং 
বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ*লন্ধ স্বকীয় অভিজ্ঞতা এই তিনটি ছিল তার মুখ্য 
উপাদান, হয়ত কিছু কিছু শিলালিপির সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেছিলেন t 
কিন্ত উপাদানগুলির সত্যাসত) নির্ণয় তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করেননি, 
তা ন! হলে তিনি লিখতেনন__স্পার্টাবাসীর! অরেষ্টিসের অস্থির জোরে 
যুদ্ধে জেতে, জেরেকসিখের স্থলবাহিলীতে ১,৭০০,০০০ সৈন্য ছিল, 
লেবুচাদনেল্জার ছিলেন নারী বা আল্প্দ, একটি নদীর নাম । মিশরীরা 
কি ভাবে সমাধি দেয়, ড্যানিয়ুব অঞ্চলের অধিবাসীরা গন্ধ-শুকেই মাতাল 
হয়, ভারতবাসীর! অন্ুম্থ আত্মীয়দের খেয়ে ফেলে এবং ভারতীয় পিপীলিকা 
(যারা শেয়ালের চেয়ে atea) সোনা খুঁড়ে বার করে, আথেনা 


৫ 


Jiv ইতিহাস 
দেবীর নারী পুরে/হিতের কত বড় দাড়ি গল্রিয়েছিল__কোন মজাদার 
কাহিনীই তিনি উপেক্ষা করেননি । আশ্চর্য্য কি যে র্যাস্কের অণুবীক্ষণে 
তা ইতিহাস ভ্রমণকারীর রোম্যান্স বলে প্রতীয়মান হয়েছিল! 
প্রারস্ভেই তিনি বলেছেন তিনি ইতিহাস লিখছেন-_“1'0 the end 
that timo may not obliterate the great and miraculons 
deeds of the lIollenes and the Barbarians and especially 
that the causes for which they waged war with one 
Another may not be forgotten.” কিন্ত আসল বিষয়বস্যতে 
আসতে গিয়ে কত অবাস্তর এবং অবাস্তব ঘটলারই ন! তিনি অবতারণা 
করেছেন। লিডিয়ার ইতিহাস লিখতে গিয়ে জাইজেস ও ক্রেসালের 
কাহিনী ডাকে বলতেই হয়, সিসটি,সেন্র বৃত্তান্ত শেষ হতে না হতে 
তিনি হেলেন ও পাসের প্রণয় বর্ণনা করতে বসেন। দেবদেবী বা 
ওরাক্লের প্রতি তার am অসীম, সেমিলি, হেরাক্লিস ও ডায়োনিসাসের 
এতিহাসিক কাল নির্ণয় করার wv তার চেষ্টার cef লেই। বস্তুতঃ 
কারণ ও কাধ্যের পরম্পরা, য। এতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের প্রাণ, 
সে বিষয়ে হেন্রোডাটাস শিশু qas অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন । 
ইতিহাসের দুর্বার গতির পশ্চাতে তিনি দেখেছেন ব্যক্তিগত খ।মখেয়ালীর 
füpwi এবং তারও পশ্চাতে অমোঘ নিয়তির অলজ্ঘনীয় বিধান । দেবতার! 
মানুষের সুখে ঈর্বান্বিত, তথা জাতির শ্রীবৃদ্ধিতে, অতএব উভয়েই অলীক 
এবং ক্ষণস্থায়ী, এমন একট! ইতিহাস দর্শন হেরোডোটাসের ছিল i 

অথচ থুকিডিডিস যেন তীর স্থষ্টি থেকে আপন সন্তাকেও বিলুপ্ত 
করেছেন: "Thucydides, an Athenien wrote the bistory of 
the war betweon the Peloponnésians and the Athe- 
nians...” উনবিংশ শতান্দীর বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিক এই তৃতীয় পুরুষের 
উল্লেখে অভিভূত হয়েছিল, আকৃষ্ট হয়েছিল তার সংযমে। যেখানে 
আঁক পারসিক সংঞামের ভূমিকা লিখতে গিয়ে হেরোডোটাস কয়েক 
অধ্যায় ব্যয় করেছেন সেখানে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের পূর্বেবকোর সমগ্র 
আীক ইতিহাসের চুম্বক দিতে থুকিভিডিসের এক অধ্যায়ও লাগেনি । 
কারণ, এঁতিহাসিক কারণ-কাধ্য পরস্পর! নির্দেশে তিনি সম্পুণ যুক্তিবাদী । 
তিনি ইতিহাসকে ব্যক্তিগত কাহিনীর agaa বলে ভাবেননি, ইতিহাসকে 
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দেখেছেন বিচিত্র রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও মনস্তাত্বিক শক্তির 
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রশ্থত প্রবাহরূপে । খুব স্পষ্ট অথচ শ্বল্প ভাষায় 
প্রথমেই তিনি বলেছেন-_নৌবল, ঝণিক্্যবল, সাত্রাজ্যবল, এই 
তিনের সমাহার হ’ল রাষ্ট্রীয় শক্তির aaa উৎস, তা ejt 
গৌরবের মূলে এবং স্পট প্রভৃতি গ্রীক রাষ্ট্রের ঈর্বার কারণ ( এখানে 
লক্ষণীয় বে হেরোডোটাস দেবতার ঈর্ধ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন ) ৷ 
পেলোপনেসীয় যুদ্ধের অবস্থস্তাবিতার অবতারণা এই ভাবে করে তিনি 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূল বিষয় aces চলে গেছেন । তারপর কোথাও 
কোন অবান্তর Gel নেই, দেবত। ও নারী নিক্দ্দেশ, এমনকি পাধিলনেন্ 
উল্লেখও করেছেন আধেম্সের আর্থিক শক্তি «Wai প্রসঙ্গে । আাথেন্সের 
প্রখ্যাত নাগরিক এবং ৪২৪ খৃঃ পৃঃ এ AAS নৌ সেনাপতি হয়েও 
তিনি পরমশক্র স্পার্টা «| করিম্থের প্রতি অন্যায় কটাক্ষ করেননি, 
আাথেন্সের অনুস্থত নীতির অবথা সমর্থন করেননি, এমন কি পেলোপনেসীয় 
যুদ্ধে আপনার কলঙ্গময় অংশও গোপন করার চেষ্ট। পালনি। কেন 
তিনি যথাসময়ে আাশ্ষিপোলিস রক্ষা করতে পারেন নি-সে বিষয়ে 
বিদ্যুত আলোচনা এবং আত্মপক্ষ সমর্থন ভার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হত 
বিশেষতঃ যখন এই অপরাধে তাকে বিশবৎসর MA নির্বাসন ভোগ 
করতে হয়েছিল। অথচ একটি মাত্র নৈর্ব্যক্তিক উল্লেখ ব্যতীত আর 
কিছু তার ইতিহাসে মেলে না এবিষয়ে। এমন সংযম বিশ্ময়কর, 
অনেকটা অতি-মানবিক i 

উনবিংশ শতাব্দীকে লব চেয়ে gs করেছিল dra পদ্ধতির অনস্বীকার্য্য 
শ্রেষ্ঠত৷ ৷ প্রথমতঃ তিনি স্থান ও কালের গণ্ডী A করে তথ্য ্ুসন্ধানের 
ক্ষেত্র আয়ত্তের মধ্যে এনেছেন। হেরোডেটাসের বিষয়বস্তু এত বিরাট যে 
ভার পক্ষে প্রত্যেকটি তথ্যের যথার্থ নির্ধারণ অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়তঃ 
Vene কারণে হেরে(ডোটাস উপাদানের যুলাভেদ করতে পারেন faa 
তাকে অল্প অনুসন্ধানেই ক্ষান্ত হতে হয়েছিল এবং সবচেয়ে মনোহারী 
তথ্যটি গ্রহণ করেই তৃপ্ত হতে হয়েছিল । “Little pains do the 
vulger take in the investigation of truth accepting readily 
the first story that comes to hand." «rqa হেরোডোটাসের 
প্রতি শরাঘাত ৷ প্রথসেই যে উপ।দান হাতে এসেছে থুকিডিডিস তাতে 


১০৮ ইতিহাস 
বিশ্বাস করেননি, এমন কি facwa স্মতিকেও নয় । যেটুকু তথ্য তিন 
লোকশ্রমুখা সংগা করেছিলেন কি কঠিন পনীক্ষাই না তাকে উত্তীর্ণ হতে 
হয়েছে £ “The accuracy of the report being always tried 
by the most severo and dotailed tests possible." তিনি 
জানেন বিভিন্ন দ্রষ্টী একই ঘটনার fafex বর্ণনা দিতে পারে এবং তার 
কারণ ভ্রমশীল শ্মতি বা গোপন পক্ষপাতিত্ব । এতিহাসিকের এ-সব বিপদ 
সম্বন্ধে তার সচেতনত। ও সাবধানতা আম্চর্য্যরকমের আধুনিক । Sra 
ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ছব্বলতা-__বক্তৃতাবলী সম্বন্ধে ও সচেতন ছিলেন 
বলে তিনি মুখবঙ্গে তার সাফাই গেয়েছেন 1 

খুরুগন্ভীর পিউরিটান থুকিডিডিস ছুটি জিনিষ ঘৃণা করতেন__ 
ইউরিপিভিসের ভাবালুতা ও হেরোডোটাসের asi উনবিংশ 
শতাব্দীর সংশয়ী মন স্বতঃই এতে সায় দিয়েছে । বিশেষতঃ থুকিডিডিস 
যে ইতিহাসের একটা utilitarian মূল্য নির্দেশ করেছিলেন তা 
তাদের মনঃপূত হয়েছিল £ "Tho absence of romance in my 
history will, I fear, detract somewhat from its interest but 
if it be jadgod usoful by those inquirers who also desire 
an exact knowledge of the past as en eid to tho inter- 
pretation of tho future, which in the conrso of human 
things must resemble if ít doos not reflect it, I shall 
be content." 

ইতিহাস কোন ধর্মগত বা দার্শনিক ভাবনার আশ্রয়স্থল নয়; রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞতার আধার । ভলটেয়ারের universal history ও মিশ.লের 
রোম্যান্টিক ব্যাখায় অবিশ্বাসী উনবিংশশতাব্দীর Utilitarian ইতিহাসের 
এ যেন ফতোয়া ৷ ফ্রীম্যান, র্যাক্ষে প্রভৃতি এতিহা সিকেরা, ral ইতিহাসকে 
মনে করতেন অতীত রান্রনীতি এবং রাজনীতিকে বর্তমান ইতিহাস, তারা. 
খুঁকিডিডিসের মধ্যে ক্লাসিক আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন । 

যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণ। বদলেছে | 
ফলে প্রশ্নহীন শ্রদ্ধার চোখে থুকাডডিসকে দেখা আন্দ অসম্ভব ! বলা! বাহুল্য 
সে যুগের গ্রীক ইতিহাস ব্যাপক আলোচন! করার ফলে নানা নুতন তথ্য 
প্রকাশিত হয়েছে | তার আলোকে সে যুগের মানস আমাদের কাছে স্পষ্টতর- 
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ভাবে প্রতীয়মান, সে যুগের সমস্যা ও সঙ্কট নৃতনতর রূপে প্রতিভাত s 
তারি পটভূ(মকায় খুকিডিডিসের ইতিহাসের দোষগুণ এবং দৃষ্টিভঙ্গী বিচার 
করতে হবে। 

প্রথমতঃ ইতিহাস মানে যে শুধু রাজনৈতিক কর্শ্মপ্রচেষ্টার বর্ণনা ঝা 
বিশ্লেষণ এমন কথ। বিংশশতান্দী অন্বীকার করেছে । ভেরোডোউ।সের 
মধ্যে এ সংস্কীর্ণত। ছিলল।। তিনি ছিলেন হেলিকারনেস!সের অধিবাসী ৷ 
আইওনিয়ান এীকদের দৃষ্টির দিগন্ত এসিয়ার সংস্পর্শে এসে প্রসারিত 
হয়েছিল । তাদের রাষ্ট্রগুলি যে কেবল Cp পশ্চিমের মিলন ক্ষেত্র ছিল 
তা নয়, পৃবর্ষ-পশ্চিনের ভাবধারার সংঘাতে এবং সনম্রয়ে সমৃদ্ধ ছিল ॥ 
হেরোডোটাসে তাই দেখি স্বভাবসিদ্ধ পর্মতসতিষুন্তা, একট! azai 
বিশ্ব নাগরিক-স্ুলভ রসবোধ । নির্বাসলের ফলে বছদেশ ওকে ভ্রমণ 
করতে হয়েছে । ইতিহাসের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সমাজত তিনি প্রয়োগ 
করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরে । সাধারণ ওক নগর রাষ্ট্রে 
twee! তাকে ঢোয়নি। যখন আ্যাথেন্সে এসে তিনি 
বসবাস করছেন তখনও বিদেশী বলে নাগরিক রাজনীতিতে Ha 
প্রবেশাধিকার ferai: তাই তার JERA, কলহ-পর।য়ণত্া, দলীয় 
Wi, দ্বেষ, ষড়যন্ত্রের জালে তিনি জড়িয়ে পড়েননি । অতএব শক্তির 
সাধনাই যে রাট্রের চরম সাধনা এবং এতিহাসিক অগ্রগতির চাবিকাঠি 
একথ। তিনি স্বীকার করেননি ৷ ইতিহাসকে ভূগোল, মৃতত্ব সমাজতত্ব 
ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার চেষ্টা! করেছেন। অবশ্য সামাজিক বিবর্তনের 
পশ্চাতে অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়া তিনি আদৌ উপলান্ধ করেননি 
এবং থুকিডিডিল সে বিষয়ে তার চেয়ে বেশী অবহিত ছিলেন। কিন্তু 
আধুনিক লিবারেল এতিহাসিকদের চোখে সেটাও aedi উনবিংশ- 
শতাব্দীর ম্যাচপলিটিক প্রবুদ্ধ জার্শ্মান এতিহাসিক ও সেস্তালডারুই (নজিম 
প্রবুদ্ধ ইংরেজ এঁতিহাসিক এবং বিংশশতাব্দীর মাক্সবাদী এঁতিহাসিক 
সম্বন্ধে লিবারেলদের আশাভঙ্গ হয়েছে । সুতরাং ভারা হেরোডোটাসের 
সংযত রোসান্টিকতা, emu মানবিকতা) ও সুস্থ empiricism পছন্দ 
করছেন। থুকিডিভিসের অতিমাত্রিক আত্মসচেতনা এবং পচ্ছন্ন নীতিবাদ 
তাদের ভাল লাগছে না । 

একথা Aea করতেই হবে যে থুকিডিডিস রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক 
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এবং অর্থ নৈতিক wara মধ্যে একট! (go সম্পর্ক উপলব্ধি 
করেছিলেন । ব্যবসানাণিজ্য বাদ দিয়ে কোন সভ্য সমাজের কথাই 
তিনি ভাবতে পারেন না । মূলধন ব্যতীত কোন প্রগতি সম্ভব তিনি 
সনে করেন nio কিন্তু এইজন্যই তিনি পেলোপনেসীয় যুদ্ধের পূর্ববর্তী 
ইতিহাসকে ( এবং সেই সঙ্গে গ্রীক পারসিক সংঘর্ষের ইতিহ।সকে ) অবহেলা 
করেছেন। যে সামাজিক ব্যবস্থা স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম 
দেয়নি, যে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা শক্তির বৃদ্ধিতে ও বিস্তারে সহায়ত! 
করেনি থুঁকিডিডিস তার সম্বন্ধে নিরুৎস্থক ॥ Y: পৃঃ পঞ্চমশতান্দীর আযাথেল্দের 
শক্তির নাপকাঠিতে পূর্বতন ইতিহাস অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হয়েছিল এবং 
পারস্য যুদ্ধের পরবর্তী ঘটন! একান্ত গুরুত্ব পেয়েছিল । থুকিডিডিসের ইতিহাস 
দর্শন অনিবার্য ভাবেই তাকে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ এবং ততপ্রসঙ্গে আথেনীয 
স্রাম্রাত্যের উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত লিখতে প্রণোদিত করেছিল । 
সে দর্শনের মূলকথা হ'ল-_মানব প্রকৃতির অপরিবর্তনীয়ত! ৷ শক্তিমান 
ছর্বলকে পদানত করতে চায়, যুক্তির আবেদনের চেয়ে শক্তির মোহ আকর্ষণ 
করে বেশী । এই নৈর্ব্যক্তিক ম্যায় ইতিহাসকে চালিত করছে প্রুনরা বৃদ্ধির 
চক্রুপথে । 
উনবিংশ শতাব্দীর Social Darwinian এর মত cu fas, 
দুর্বলের পক্ষে এর প্রয়োগ মারাত্মক, এ যে শেষ পর্য্যস্ত আ'স্মঘাতী--এমন 
প্রশ্ন থুকিডিডিসের মতে অবান্তর । তদানীন্তন দার্শনিকেরা একটি ag- 
মানের (hypothosis ) za অবলম্বন করে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে কতকগুলি .মৌল বিধান Um করছিলেন, থুক্ডিডিস ও তেমনি 
মানব প্রকৃতির এই সুত্রটি অবলম্বন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি 
চিরস্তন বিধান আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন । হিপোক্রাটিস প্রবর্তিত 
চিকিৎসা বিজ্ঞান তার পদ্ধতিকে খুবই প্রভাবিত করেছিল । পেলোপনেসীয় 
যুদ্ধ ভার কাছে ব্যাধি ছিলনা, ছিল ব্যাধির লক্ষণমাত্র। আর বেসন" 
বৈজ্ঞানিক:লিপুশতার সঙ্গে তিনি আযাথেন্দের প্লেগের -বর্ণনা দিয়েছেন এবং 
তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, ঠিক তেসনি নিপুপতার সঙ্গে খৃঃ পু: পঞ্চম 
শতাব্দীর নগর রাষ্ট্রের ব্যাধির কারণ ficus করতে চেয়েছেন। চিকিৎসকেক্স 
চোখে রোগ বিচারে রোগীর ধর্মবিশ্বাস অবাস্তর, থুকিডিডিসের চোখেও 
ইতিহাস বিচারে নৈতিক প্রশ্ন অবান্তর । 
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কর্ণ ফোর্ড, মনে করেন এই পূর্ব ধারণার ফলে পেলোপনেশীয় যুদ্ধ 
ভার চোখে এক গ্রীক ট্রাজেডির রূপ নিয়েছে! আযাথেন্সের অগ্রগতিও 
যেমন অনিবার্য মলে হয়েছে, স্পার্টা ও কৰিস্থের আ্যাণেন্স ভীতিও তেমনি 
SIFE মলে হয়েছে । ব্যাঙ্কে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাক্ষো-গ্রাসীয় যুদ্ধের 
ফল দেখে প্রাসীয় aga অভুদয়ের পশ্চাতে highor necessity 
উপলব্ধি করেছিলেন তেমনি থুকিডিডিসও পেলোপনেসীয় যুদ্ধের ফল 
দেখে তার পশ্চাতে higher necessity-র ক্রিয়। লক্ষ্য করেছেন। 
আধুনিক এঁতিহাসিক কখনই এমন ব্যাখ্যার প্রশ্রয় দেবেনা । তার কাছে 
মনে হবে. থুকিডিডিসের higher necessity হেরে!ডোটা।সর oracle বা 
deux ox machina'a উল্টোপিঠ | তার মতে প্রতিটি ব্যক্তির এবং 
প্রতিটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া অনন্য কারণ ত! বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্থত ৷ 
তাছাড়! মানবচরিত্রই এঁতিহাসিক বিবর্তনের একমাত্র নিয়ন্তা নয়। মানব 
চরিত্র এবং পারিপা্িক__মানবচরিত্রও পারিপাস্থিক নিরপেক্ষ নয়_উডয়ে 
মিলে ইতিহাসের গতি ferus করে। magas বস্তবাদারা ত' ama 
গভীরে যেতে চাইবেল। 

থুকিডিডিসের ইতিহাস দর্শন তার বক্তৃতাবশীতে সনধিক পরিস্বুট । 
আ্রীকট্রাজজেডির কোরাসের সঙ্গে এদের তুলন! করা চলে। এগুলির 
মাধ্যমে তিনি আপন বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। “My habit lns been to 
make the speakers say what was iu my opinion demanded 
of them by tho various occasions..." «wo! এতিহাসিক 
ঘটনার বিবৃতি এবং কতট। খুকিভিডিসের নিঙ্গের ব্যাখ্যা? এর অনেক- 
গুলি বক্তৃতা তাঁর মনগড়া, যেমন স্পটীয় করিস্ছের প্রতিনিধির Tps ; 
অনেকগুলি পেলোপনেসীয় যুদ্ধের শেষে লেখা--যেদন আযাথেন্সের প্রতি- 
'নিষির বক্তৃতা ব! পেরিক্লিসের বিখ্যাত ‘ফিউনারেল স্পিচ'। প্রতোকটি 
বক্তৃতার রচনারীতি, ভা ম্পার্টাবাসী ব! আ্যাথেন্সবাসী, পেরিক্লিস বা 
আযালকিবিয়াডিস, বেই দিক না কেন, হুবহু এক, অর্থাৎ থুকিডিডিসের 
fera রীতি । এ্র্য জার্সাণ পণ্ডিত জেগার ভার Paideia atg বলেছেন 
"This is a very important dovice, explicable not by a bis- 
torian's passion for exactitude but by a politician's wish 
to penetrato to tho ultimate political ground fur overy 
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evont.” এর কোনটিতে আযাথেনীক্স অগ্রগতির মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ । 
কোনটিতে আযাথেনীয় maea এতিহাসিক সমর্থন__সব গুলিতে ভবিস্ত- 
দ্বংশীয়দের কাছে আবেদন__স্যারাথন ও স্যালামিসের যুদ্ধে নেতৃত্ব AN- 
"FCR সাআজ্য গঠনের নৈতিক অধিকার দিয়েছে । মেলিয়ান বিতর্কে 
( Melian debato ) যদিও তিনি উভয়পক্কেই যুক্তি উত্থাপন করেছেন 
তবু তার মধ্যে সে যুগের আযথে্দের Zeitgeist স্পষ্ট যা বাহুবলকে 
natural right এর সমতুল/ মনে করত ৷ 
তিনি যে কেবল সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ছিলেন তা নয়। faat- 
সক্তির দাবীও তার টেকেনা। তিনি ছিলেন পেরিক্লিল-পথ্থী সাআজ্যবাদী 
গোষ্ঠীর অস্তহুক্ত । মেগার! সংক্রান্ত feaa কথা তিনি চেপে গিয়েছেন | 
fasa ayna তিনি মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা দেখিয়েছেন. নিকিয়াসের প্রতি 
গোপন পক্ষপাত। পেরিক্লিস জীবিত থাকলে পেলোপনেসাসের যুদ্ধে 
আযাথেন্সের en লাভ ঘটতে! এবং সাম্রাজ্যের পতন হতনা এমন বিশ্বাস 
অন্থচ্চারিত হলেও স্পষ্ট । পেরিক্লিসের নির্মোহ SAIE R, vm বিচারশক্তি 
ইত্যাদি সদৃগুণাবলী পরবর্তী কোন আযাথেনীয় নেতার ছিলনা এবং তার 
অভাবই মূলতঃ সাইরাকিউজ অভিযান প্রভৃতি নীতির বৈফল্যের কারণ 
এমন ইঙ্গিত “পেলোপনিষীয় যুদ্ধে "ewe: বিক্ষিপ্ত । 
নিকিয়াসের বক্তৃতায় থুকিডিডিসের আসল প্রতিপাদ্ ধরা পড়ে। 
একদল আযাথেনীয় নেত! মনে করতেন, আযাথেনীয় সাম্রাজ্যের উন্নতি এমনকি 
wife নির্ভর করে তার বাধাবন্ধহীন বিস্তারের ওপর । সাম্রাজ্য বিস্তারের 
পথে বুদ্ধের eme থেমে যাওয়ার উপায় নেই, থামলেই আভ্যস্তরিণ 
বিপ্লবের ও ভয়াবহ শ্রেণীসংঘর্ষের সম্ভাবনা । আলকিবিয়াডিস ছিলেন 
এই gA বিপচ্ছনক নীতির প্রতীক । আরেক দল নেতা ছিলেন 
একেবারে যুদ্ধ-বিরোধী, এমনকি সাত্রাত্য বিস্তার যদি যুদ্ধের কারু হয় 
তবে সাভ্রাজ্য বিরোধী । পেনিক্রিস ছিলেন এই ছুই চরম পন্থী দলের 
মধ্যবর্তী । অর্থের লোভ তাকে বশীভূত করেনি, জনগণকে সত্য কথা 
- বলার সাহস ভার ছিল। অন্য নেতারা জনগণের প্রসাদভা্ছন হবার wey 
অনেক ক্ষেত্রে তাদের সুতার কাছে আপন শুভবুদ্ধি বলি (দিগ্রেছেন। 
পেরিক্রিস ছিলেন ভুলগণের কর্ণার, তাদের তিনি চালাতেন, তাদের 
দ্বারা চালিত হতেন না । তীর আসলে নামে গণতন্ত্র হলেও আযাথেল ছিল 
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^a monarchy under tho foremost man": অসংঘত গণতস্ত্রে 
দলীয় কলহ ও ভীরু স্থার্থপর নেতৃত্ব থেকে থুকিডিডিস qu ফিরিয়েছেন 
সেই অভিজাত শাসিত গণতন্ত্রের প্রতি যা সোলোন একদা প্রবর্তন 
করেছিলেন, ক্লিপথেনিস ও থেমিষ্টোক্রিস পুষ্ট করেছিলেন এবং পেরিক্লিস 
Sua উচ্চতম শিখরে উন্নীত করেছিলেন । এমন নেতৃত্বের প্রতি 
বিশ্বস্ততার অভাবই আাথেন্সের পতনের কারণ, নাহ'লে সাম্রাজ্যের মধ্যে 
বা শক্তির সাধনার মধ্যে অস্তনিহিত কোন অমঙ্গল বা দুর্বলতা আছে 
থুকিডিডিস তা মনে করতেন না। 

এই পেরিক্লিস-পশ্থী-সাজাজ্যবাদের স্বরূপ কি এবং কেন থুকিডিডিস তার 
প্রতি আকৃষ্ট হলেন? এর উত্তর নিহিত আছে খৃঃ পৃঃ পঞ্চন শতান্দীর 
আযাথেনীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে তথা সামান্মিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে । 

wig সপ্তম ও ষ্ঠ শতান্দীর আযাথেন্সে একট। বড় অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল। লৌহ যুগের আবির্ভাব, মুসা প্রবর্তন, 
বর্ণমালার আবিদ্ধার ও উপনিবেশ বিস্তার গ্রামাঞ্চলের জোতদার ও 
সহরাঞ্চলের বণিক্‌-শ্রেণীকে প্রাধাস্ট দিয়েছিল । এই প্রথম সম্ভব হ'ল 
qama ভিত্তিতে পাত্রশি্ ইত্যাদির ces উন্নতি। কিন্তু মূলধনের 
অভাবে শিল্প আশ্রয় করলে! দাসঙ্থম ; মুদ্রা যেমন একদিক দিয়ে ছোট 
জোতদারদের অভিজাত তূম্যধিকারীর কবল থেকে উদ্ধার করল, তেমনি 
আর এক দিক দিয়ে তাদের মহাজ্জনশ্রেণীর হাতে তুলে দিলে । বাইরের 
শস্য আমদানি হওয়ায় তাদের শস্যের দাম কমে গেল, অথচ যে সব 
শিল্পজাত দ্রব্য তারা ব্যবহার করত তার দাম বাড়তে লাগল ৷ ভূমি বন্ধক 
রেখে তাদের জোগাড় করতে হ'ল মূলধন বা খাক্রনার টাকা, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ক্রীতদাসত স্বীকার করতে হ'ল । এক শ্রেণীর চটী ( hectamorvi ) 
জমি হারিয়ে বর্গাদারে পরিণত হল । 

সোলোনের সংস্কার এই নব অভ্যুদিত বণিক্‌ ও শিজী-শ্রেসীকে রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতার অধিকারী করলে--ধনের পরিমাণ অস্কুসারে আমী-বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় 
কর্তৃত্ব বন্টন রক্ত সম্বক্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত অলিগাঞ্ধির ভিত নড়িয়ে দিলে। 
কিন্ত সোলোনের সংস্কারের ফলে অবসর্ণরা দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি 
পেলেও ভূমিহীনর1 ভুমি পেলে না| সোলোন বুঝেছিলেন নাগরিকদের 
মধ্যে সমান ভাগে ভুমি বন্টন করে দিলেও আযাটিকা খাগশস্তে কোনদিন 
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আত্মনির্ভর হতে পারবে ci) তাকে অষ্য উপায়ে ধন বৃদ্ধি করতে হবে I 
আযাথেম্সের কাচামাল বা শিল্প উপাদানের অভাব ছিল না-_পেণ্টালিকাসের 
মার্বেল, লরিয়নের xe, পাত্র নির্মানের উপযোগী উৎকৃষ্ট মাটী। অভাব 
ছিল শুধু শিল্পীর, কারিগরের । তাই তিনি সচেতন ভাবে কারু ও শিল্পের 
উন্নতির দিকে মন দিলেন এবং তদর্থে বিদেশী কারিগরদের সাদর আহ্বান 
জানালেন, এজিনার যুদ্রামানের পরিবর্তে গ্রীক জগতের অধিকাংশ বাজারে 
গ্ুহীত ইউবিয় মুদ্রামান চালু করলেন । ফলে যে inflation ঘটল তাতে 
বণিক-শ্রেণীর সমধিক সুবিধা হ'ল। তাদের মূলধন আগে আসত বড় বড় 
জমিদারদের কাছ থেকে, 18,78০৮-এর ফলে তার! ধার শোধের সময় 
প্রচুর লাভ করলে । তাছাড়। দলে দলে ভূমিহীন cre] কাজের খোজে 
"HILOS চলে এল এবং অতি অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতে 
বাধ্য হ'ল। 

সোলোনের আহ্বানে এবং বিশেষ স্থুযোগ-স্থবিধার লোভে এল বিদেশী 
বণিক্‌ ও শিল্পীরা, এল crates থেকে ভূমিহীন কৃষক । আাথেন্সের 
লোকসংখ্যা উভয়ের অভ্যাগমে অতি দ্রুত ঝেড়ে গেল । খাদ্য সমস্ত। ধারণ 
করল প্রবলাকার ৷ "Pg সরবরাহ emma রাখবার wu বহির্ব।ণিজ্য প্রসারের 
প্রয়োজন হল। বহির্বাণিজ্য রক্ষার জন্য বাড়াতে হ'ল সামরিক ও 
বানিজ্যিক নৌ-বল। নৌ-শক্তি বৃদ্ধির ফলে কাঠ, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদির 
চাতিদ। বাড়ল । «19 ও এসব জিনিষের দাম দিতে শিল্প সম্প্রসারণ করতে 
PAL তার মূলধন এল লরিয়নের নৌপ্যখনি থেকে, মুনাফা এল দাস 
ও ভুমিহীন etaa অম-শোষণের থেকে । পিসিসৃট্রেটাসের নীতি এই 
সম্প্রসারণে সাহায্য করল। তিনি দার্দনেল্‌্সের অনেক স্থানে উপনিবেশ 
বিস্তার করলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করলেন । 

লোলোন, পিসিস্ট্রেটাল ও র্লিস্থেনিসের আমলে অভিজাত শ্রেণীর 
ক্ষমতা ক্ৰমশ: কমতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণী প্রধান 
খাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ক্রিসথেনিসের সংবিধানে সব্ধনিয তথা 
aaaea শ্রেণীর কোন স্থান ছিল dg তাদের ক্রমবর্ধমান অসস্তোয ও 
বিপ্লবী ক্রিম্মাকলাপ প্রতিরোধ মানসেই তিনি পারস্যের satr হন ॥ 
থেমিষ্টোর্লিল এদের মত অভিদ্রাতবংশীয় ছিলেন লা। আ্যালকেমওনিড 
বংশের agas থেকে তিনি নিয়-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিচ্যুত করে স্বীয় 
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প্রতিষ্ঠা স্থাপন করলেন। তার সমসাময়িক িলটিয়াডিল অভিজাত হয়েও 
আযালকেমেওনিভ বংশের প্রতিযোগী ফিলেডে বংশের লোক । পারস্ত- 
বিরোধী নীতিতে এ gaa মিল হ’ল। মিলটিয়াউিস যথন পারস্য 
অভিযানে বিফল হলেন, আযালকেমেওনিড বংশীয় নেগার্লিস প্রতিশোধের 
"GUT পেলেন। অধ্যাপক টমসন বলেন--তাকে বাচাবার জগ্য তখন 
থেমিষ্টোক্লিস বিশেষ কোন চেষ্টা পান নি। তার mcm থেমি্টোক্লিসই 
আযাথেনীয় গণতন্ত্রের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব পেলেন। আ্যালকেসেওনিড 
বংশীয় নেগার্লিস্‌, জ্যানখিপস্‌, আ্যারিষ্টাইডিস পর পর বিতাড়িত হলেন i 

থেমিষ্টোক্লিসের শ্রেষ্ঠ কীন্ডি আযাথেনীয় নৌশক্তির পুনর্গঠন । এর সঙ্গে 
আযাথেন্দের দরিদ্রতম নাগরিকদের (যাদের সমর্থনের €পর ধেনিক্টোর্লিসের 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা নির্ভর করত ) ভাগ্য জড়িত fen, কারণ তারাই 
নাবিকের কাজ করত। লরিয়নের রৌপ্যখনির আয় তিনি নৌবাহিনী 
সম্প্রসারণে নিয়োগ করলেন। তারই বীর্ধ্য ও চাতুর্য্যের যলে স্কালানিস ও 
মাইকেলে আাথেনীয় নাবিক জেরেকসিসের বিপুল বাহিনীকে পরাভূত 
করলো ৷ এনজ্রিয়ান সমুদ্রের একচ্ছত্র আধিপত্য আ্াথেন্সের করায়ন্ত হোল! 
থেমিষ্টোক্লিস বুঝতে পেরেছিলেন afans বাণিজ্যবিভ্তারের কাজে 
লাগাতে গেলে পারম্তের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা প্রয়োজন । তা লা'হলে 
পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আ্যাথেন্সের একচেটিফ। ব্যবসায় স্থাপন হবে না, 
বৃথা অর্থ ও লোকক্ষয় ঘটতে থাকবে । কিন্তু ইতিমধ্যে ফিলেডে ও 
আযালকেমেওনিড বংশের মধ্যে একট! বোঝাপড়া, হয়েছে । আ্যারিষ্টাইডিস 
ও কাইমন থেমিক্টোক্রিসের বিরুদ্ধে মিলিত হলেন এবং পারস্যের সঙ্গে 
ষড়যন্ত্রের অপরাধে থেমিষ্টোক্রিসকে নির্বাসনদণ্ড দিলেন! থেমিষ্টোক্লিসের 
স্পার্টাবিঝোধী ও পারস্তা-মেত্রীর নীতি ঝাণিজ্য-বিস্তারের পক্ষে অনুকূল ছিল, 
কাবণ পারস্ত vue mor পড়েছিল, তার আর প্রতিযোগিতা করবার সামর্থ 
ছিল না। এ নীতির বিরোধিতা করে ও স্পার্টার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে 
পুনরত্যুত্থিভ অভিজ্লাতত্রেণী গণতান্ত্রিক অগ্রগতি রোধ করতে চাইল ॥ 
ভাই দেখি ৪৬৪ ধৃঃ পুঃ স্পার্টার হেলট-বিস্রোহের সময় আযাথেব্সের Bees 
tors স্পার্টার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে রক্ষা! করতে চলেছে । 

ইতিমধ্যে ডেলসের যুক্তরাক্ট্রের আড়ালে আযাথেনীয় সাআ্জাজ্য বিস্তার 
সুরু হয়েছে । অভিজাত শ্রেনীর পররাষ্ট্রনীতি মিশরে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে 


১১৬ ইতিহাস 


লিয়ে শোচনীয় ভাবে বিফল হ'ল এবং অনেকট? হ্ৃতসম্ম পুনরুদ্ধার বাসলায় 
এক্তিনা অবরোধ করে জোর করে তাকে ডেলস LII ed CARIA করতে 
বাধ্য করলো ৷ পেরিক্রিস যখন গণতন্ত্রকে পুর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করলেন 
তখন তিনি এই সর্বনাশা নীতি পরিত্যাগ করলেন এবং থেমিটো ক্রিসকে 
অনুসরণ করলেন । ৪৪৮ y: পৃঃ পারস্যের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত g । 
পশ্চিমে আাথেন্সের যে তিনটি বাণিজ্য-প্রতিযোগী ছিল-_করিন্থ্‌, করকাইরা 
ও সাইরাকিউস্‌্_তাদের সন্বন্ষেও এই নীতি গৃহীত হ'ল । 89৫ yg 
করিস্থের সঙ্গে আাথেন্সের বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হল । 

পেরিক্রিসের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে বণিকশ্রেণী ছিল তার স্বার্থ যে 
কোনরূপ দাযিত্বজ্ানহীন adventurism এর প্রতিকূল । ক্রীট থেকে 
ক্রিমিয়া পর্য্যন্ত এজিয়ান এবং কৃষ্ণসাগরের ওপর কর্তৃত্ব তাদের প্রয়োজন 
ছিল এবং আযাথেনীয় লৌশক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে তা 
মিলেছিল। কিন্ত ভূমধ্যসাগরের পূর্ব কি পশ্চিম প্রত্যন্ত কর্তৃত্ব কাম্য 
হলেও তার as যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে তার! প্রস্তুত ছিল ন!। লে এলাকায় 
তারা চেয়ে ছিল অবাধ বাণিদ্যাধিকার এবং পেরিক্লিসের নীতি তাই স্থাপন 
করতে চেয়েছিল । সাম্রাজ্য ও অবাধ বানিজ্য এই তুই অস্ত্রের প্রয়োগে 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড যেমন সীমাহীন সম্বদ্ধির স্বপ্র দেখেছিল, খৃঃ পুঃ 
পঞ্চম শতাব্দীতে পেরিক্লিস-শাসিত আ্যাথেন্সও তাই স্বপ্প দেখেছিল। এই 
শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এবন্বিধ আকাতক্ষার কারণ 
মিলবে। 

৪৮০ খৃঃ পৃঃ থেকে ৪৩১ শ্বঃ পুঃ মধ্যে আযাথেক্দোর পরিবর্তন বৈপ্লবিক । 
আতিহাসিক গমের (Gomme) হিসাবে ৩৮০ qz yy: aaraa নাগরিক 
সংখ্য। ছিল ১৪০,**০। ৪৩১ Ye * নাগরিক সংখ্যা বেড়ে হয় 
১৭২,০০০,  মেটিকদের সংখ্যা হয্স-__২৮৫০* এবং দাসের-_ ১১৫,০০০ ॥ 
গার্ণে ইত্যাদির মতে দাসের MA ৪-০,০-০ এবং লাগরিকের-_ 
১৮০,৭০*। গম ভা ভুল মনে করেন । খনি অঞ্চল বাদ দিলে মাথাপিছু, 
দাসের সংখ এত বেশী হয়না । তাছাড়া গার্ণে রাষ্ট্রনিয়োজ্িত ক্রীত 
দাসের উল্লেখ করেছেন, fsa তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেননি ।* 


> A.W. Gomme—The Population of Athens in the fifth 
end fourth centuries D. C. Oxford 1933. 
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যাইছে।ক ৪৮০ y: পূর্বের তুলনায় পেলোপনেসীয় বুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 
fa নাগরিক কি দাসের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল শিল্পবাণিজ্যের 
প্রসারের জন্য এবং রোপ্য খনির চাহিদ! মেটাতে । আযাটিকার অদ্ধেক 
লোকই জ্যাথেন্দের নগর প্র/কারের অভ্যন্তরে বাস করত। এত 
লোকের MIU সন্কুল।নের ব্যবস্থা কর! আ্যাটিকার বন্ধ)াভূমির পক্ষে সম্ভব 
ছিলনা । ছেট ছোট জোতে বিভক্ত জমি উদ্বৃত্ত উৎপ।দলের উপযোগী 
ছিলনা! এবং মূলধনের অভাব ও তার প্রতিকূল ছিল i 

কিন্ত কি দিয়ে এত As কেন! হবে? পূর্বেই দেখেছি সোলেোন 
পিসিস্ট্রেটাস প্রযুপ দৃরদুষ্টিসম্পন্প নেতার! শিল্পের উন্নতি করতে চেয়ে” 
ছিলেন প্রধানত: এই উদ্দেশ্যে । ছুর্ভাগ্যবশতঃ quura অভাবে সে 
উদ্দেশ্য সফল raa ৷ পেরিক্লিসের সময় আযাথেনের বাধিক আয় 
ছিল ৫০০ থেকে ৬০* ট্যালেন্ট । আযাথেন্সের নাগরিকদের ব্যক্তিগত 
আয় এর চেয়ে বেশী ছিলনা। শিল্প সম্প্রসারণের পক্ষে এ মূলধন নগণ্য । 
মূলধনের অভাবে বৃহৎভাবে উৎপাদন সম্ভব হু'ললা। ডেনশ্ছিলিসের 
পিতার খাট তৈরীর কারখানায় fua দাস কাজ করত, মন্ত্রশান্ত্রের 
adam বত্রিশজন। কেফালসের বর্ের কারখানায় সবচেয়ে বেশী 
afs খাটত--ত19 ১২০ ua এগুলি ব্যতিক্রম মাত্র । অধিকাংশ 
কারখানায় মালিকসহ চার পাঁচজন কাজ করত, মালিকের মূলধন প্রায় 
ছিলনা, যন্ত্রপাতি ছিল স্বল্প । যার! জিনিষপত্র করতে চাই/ত1 তারা 
কাচা মাল নিয়ে আসতে! । বিভিন্ন geia অস্কিত চিত্র থেকে 
বোব। যায় মালিক নিজেই প্রায় সদ! শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে 
কাজ করত ।* 

এসব কারখ।নায় কেবল দাসরাই কাজ করত এমন মনে করা ভুল । 
আাথেব্সের দরিদ্র নাগরিকরা অনেক সময় দাসদের সঙ্গে একযোগে 
কাজ করতে বাধ্য হ'ত। সেই প্রতিযোগিতায় তাদের মলুরী এতই 
কমে যায় যে তাদের পক্ষে সংসারযাত্র! নির্বাহ করা কঠিন হয়ে দীড়ায় । 
প্রথম প্রথম দাসশ্রম উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক ছিলনা, বরং মূল্যের 
অনুপাতে ও খাইখরচের দাম ধরলে দাসশ্রম স্বাধীন নাগরিকদের শ্রমের 
চাইতে কম লাভজনক ze. রৌপ্যখনির মালিক ব্যতীত অন্যান্ত 


A! Francotte, L' Indvstric dans la Grece antique. 
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দাস-মালিকর! fatur খাটিয়ে বা eret খাটিয়ে খুব লাভ রাখতে পারতো লা। 
পরে দাসের দাম কমতে কমতে WE বা! তিন মিলে (minch) হয়ে 
দাড়ায় ।* তখন মালিকদের প্রচুর লাভ হুতে থাকে । বেলখের মতে 
দাসপিছু বাৎসরিক লাভ বেড়ে দাড়ায় শতকর। ৬* থেকে ৮০ ড্রাচমা, 
কোন কোন ক্ষেত্রে ১২* Semi যেসব দাস রৌপ্য খনিতে খাটত 
তাদের মালিকর! মুনাফা পেতেন Re থেকে ৫০%। বলা বাহুল্য, 
টাকা ধার দিয়ে ৮ পেকে ১০৫ হুদ মিলত বলে পুজিপতিরা স্বভাবতঃই 
দলে টাকা খাটাতে থাকে । খনি অঞ্চলে লাভের হার অধিক থাকত 
বলে সেখানেই বহুল পরিমাণে দাস নিয়োগ হতে থাকে । ৪৩১ y: E 
আয় ২০*০ ক্রীতদাস "fanta খাটছিল।* এক! লিকিয়াসের ১০০০ 
এর বেশী দাস ছিল তাদের ভাড়া খাটিয়ে তিনি মাথাপিছু দিনে এক 
ওবোল (01,1) অর্থাৎ বছরে ১০ ট্যালেন্ট লাভ রাখতেন 1 

এভাবে যেটুকু যূলধন শিল্পে আসত তাও চলে যেতে থাকে ক্রীতদাস 
ক্রয় বিক্তয়ে এবং থনি অঞ্চলে । দাসের ভাড়া বেড়ে যাওয়ার ফলে 
ছোট ছোট শিল্পীরা বিপদে পড়ে । উপরস্ত লরিয়নের খনি থেকে প্রচুর 
রৌপ্য উৎপাদনের ফলে inflation দেখ! দিয়ে আরেক suba xf 
হয়। যতদিন mkaa শিল্পের দাম সম্ভা ছিল ততদিন বাইরের 
বাজারে তার একট! চাহিদ! ছিল ।  inflation-ea ফলে তার দাম বেড়ে 
গেল এবং বাইরের চাহিদা পড়ে গেল। আ্যাথেনীয় শিল্পের-আগতে 
দেখা দিল oy, বেকার সমস্যা প্রকটাকার ধারণ করল। বনিক 
ও জাহাজের মালিকরা এতদিন শিল্পী ও কারিগরদের অনজ্ঞত| এবং 
মূলধনের অভাবের সুযোগ নিচ্ছিল । কিন্ত তারা নিজেও খুব স্বচ্ছল ছিলনা! | 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে বণিক সেই জাহানের মালিক এবং কাণ্ডেন ছিল। 
আযাথেনীয় পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় তারাও অসুবিধায় পড়ল। 
আযাথেন্পের প্রতিযোগী রাষ্ট্রর৷ সংরক্ষণ নীতির আশ্রয় নিয়ে সে অন্মুবিধা 
- আরও বাড়াল ৷ 
পেরিক্লিস এই অর্থ নৈতিক সমন্যাগুলি উপলক্ধি করেছিলেন ॥ প্রথমতঃ 

মূলধনের অভাব যে কোনরূপে পুরণ করতেই হবে, নইলে শিল্পের 


91 হেরোডোটাসের সমর দাসের দাম ছিল ২০০ ড্রাচমা। 
9! Ardaillon—Les Mines du Laurion dane 1” ৪0061057651 
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স্কট দূর হবেনা। দ্বিতীয়তঃ অবাধ বানিজ্যনীতি অনুসরণ করতেই হবে 
নইলে ব্যবস।-বাণিজ্য টিকবেনা । তৃতীয়ত: এজিয়ানে ও কৃষ্ঃসাগরে 
কর্তৃত্ব রক্ষা করতেই হবে--নইলে wte সম্বন্ধে নিশ্চিস্ত হওয়া যাবেনা 
এবং চতুর্থতঃ দরিদ্রতম শ্রেণীর us একটা ব্যবস্থা করতেই হবে নইলে 
সামাজিক বিপ্লব ঠেকানো যাবেনা । 

শেষের সমস্যাটি তাকে সনবিক চিত্তিত করেছিল কারণ গার জনপ্রিয়তা, 
ভার রাজনৈতিক প্রভুত্ব নির্ভর করেছিল দরিস্রতদ নাগরিকদের সনথনের 
ওপর ॥ PA বলেছি দাস-গ্রতিযোগিতার ফলে তাদের মজ্ুরীর হার 
অত্যন্ত কমে যায় । এরেকথিউম (frm যে হিসাবপত্র পাওয়া গেছে 
তাতে দেখি ক্রীতদাস এবং স্বাধীন নাগরিক সবই দৈনিক এক ওবোল হারে 
পারিশ্রমিক পাচ্ছে । ব্বঃ পৃঃ পঞ্চন শতাব্দীতে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে 
ফোলোনের সময়ের চেয়ে প্রায় ছ'তিন গুণ হয়েছিল । নাগরিকদের জীবন- 
যাত্রা নির্ব্বাহের নি্নতম ব্যয় হয়েছিল দুই ওবোল*, অর্থাৎ তাদের agita 
Rari ডাইকাউস বা জুরীদের জন্য দিনপিছু ছুই €বোল করে ভাতার 
ব্যবস্থা করে পেরিক্লিস এই শ্রেণীর সমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান করলেন ।* 
এতেও যখন কুপোল না তখন পেরিক্লিস ভার বির:ট নির্শ্।ণ-সৃচী asa 
করলেন। PIME এর মতে ৪৪৭ YEY? থেকে 5৩১ 3: পু: এর মধ্যে 
পার্থিনন ও etr স্থাপত্য এবং ভান্র্য্যের অমর নিদর্শন fatia 
করতে কম পক্ষে ৮*০০ ট্যালেন্ট অর্থাৎ ৯,৮০০,০০০ পাউণ্ড লেগেছিল i 
ক্যাতেনাক ব্যয়ের পরিমাণ আরো কমালেও ৪০০০ ট্যলেপ্টের কম খরচ 
নিশ্চয়ই হয়নি । এই নির্মাণ সুচী বেকারদের কর্ম দিল, বিদেশী জিনিষের 
ঢাছিদ। বাড়িয়ে বণিকদের এবং কষ্ট জুগিয়ে মধ্যবিত্ত পা জিপতিদের 
স্থবিধা করে দিল । প্রতিঘোগী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যাচুক্তি সম্পাদন 
করে পেরিক্লিস ঝনিকদের আরে! সুবিধা করে দিলেল। , 

এতে নাগরিকর! খুসী হল few কোথা থেকে এত অর্থ এল? 
এখানেই পেরিক্লিসের শেষ জীবলের সাম্রাজ্যবাদের চাবিকাঠি । অথ এল 








*&1 Cambridge Anclent History vol. V. p. 22. 

e| পেরিক্রিসের আগে এদের ভাতা ছিল এক ওবোল, ক্রিওন sie পুঃ পুঃ 
ত! আরে। বাড়িয়ে তিন ওবে!ল করেন। 
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১২০ ইতিহাস 


ভেললের যুক্তরাষ্ট্রের কোনাগার থেকে এবং পরে তাদের ওপর চাপানো 
করভার থেকে ) ডেলসের রা্রসজ্ঘের কাজের us অ]ারিষ্টাইডিস যে বাধিক 
চাদা লিরূপণ করেছিলেন তার পরিমাণ ছিল ৪৬০ ট্যালেন্ট । ৪৫৪-_ 
৫৩ wr পৃঃ নিরাপত্তার অদুহাতে যখন তা আযাথেদ্সে নিয়ে আসা হ'ল 
Sya টাদা জমে জমে প্রায় ৩০০* ট্যালেন্ট হয়েছে । তার পর দেবমন্দির 
ইত্যাদি নির্মাণের ws প্রত্যেক সভ্যরাট্রের ওপর দেয় চাদার এক 
ae অংশ কর নির্ধারিত হল । ৪৪৮খৃঃ পৃঃ পারস্যের সঙ্গে সঙ্গি ven 
সত্বেও চাদার হার বজায় রাখ! হ'ল । ৪৪৩ধূঃ পূঃ EDS নায়কগণ 
যখন পেরিক্লিসের নীতির বিরোধিতা করলেন তখন তাদের নির্বাসনদণ্ড 
দেওয়া হ'ল। একচ্ছত্র পেরিক্লিস আ্াথেন্সের রাষ্ট্রীয় কোষাগার, আযাথেলা 
দেবীর কোষাগার এবং সত্ত্রাজ্যের কোষাগার একীভূত করার হুকুম 
দিলেন । সে অর্থ প্রথম প্রযুক্ত হ'ল স্যামস ও ঝাইজানটিয়ামের বিদ্রোহ 
দমনে । লরিয়নের CAN, সাত্রাজ্যের কর এবং বিরাট রাষ্ট্র পরিচালিত নির্মাণ 
A যে inflationary spiral R করল তাতে এ অর্থ নিঃশেষ হতে 
বেশী দেরী লাগল না। থুকিভিডিসের মতে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সব 
কোষাগার নিলিয়ে নৃন্যাধিক প্রায় ৬:০০ ট্যালেণ্ট পড়েছিল । 

দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পেলোপনেসীয় যুদ্ধের মত দীর্ঘ ও ব্যাপক যুদ্ধের ব্যয়ের 
তুলনায় তা অতি নগণ্য। যদি স্থল ও নৌবাহিনীর প্রত্যেক nsu 
বেতন ধরা যায় দৈনিক ১ ড্রাচনা তাহলে ১৫৮০০ AIDA মাত্র 
ছ'মাসের খরচ লাগে_-৪৭৫ টালেন্ট ৩০০ যুদ্ধ জাহাজের (প্রত্যেক 
জাহাজে ১৮৮ জন নাবিক ও অফিসার ধরে সর্ধসাকুল্যে ৫৬,০০০) 
খরচ লাগে ১৬৮০ ট্যালেণ্ট_মোট ২১৫৪ ট্যালেন্ট। বস্তুতঃ একমাত্র 
পটিভিয়ার যুচ্ধেই থুকিডিডিসের মতে ২০*০ ট্যালেন্ট ব্যয়িত হয়েছিল । 
শুধু এ হিসাবের কথা মনে রাখলে বুঝতে কষ্ট হয় না--কেন আযাথেলীলু 
সাম্রাজ্য দিন দিন আরও অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং কেন তার পতন 
অনিবার্ধ্য ॥ 

স্থতরাং পেরিক্রিসের নেতৃত্বে আযাথেন্স সম্মিলিত গ্রীসের বিরুদ্ধে 
দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে বিজয়ী হ'ত এমন ধারণার প্রশ্রয় দিয়ে থুকিডিডিস 
মহাভুল করেছিলেন । নিকিয়াস wi fen বা আযাঙলকিবিয়াডিসের নেতৃত্বে 
তা আরো অসম্ভব feng পেরিক্রিস নিশ্চয়ই শান্তির পথ বেছে নিতেন 


হেরোডোটাস ও থুকিভিভিস ১২১ 


কিন্ত তার মূল্য স্বরূপ সাস্তাজ্য ত্যাগ সম্ভব ছিল কি? আযাথেনীয় 
গণতন্ত্রের সাফল)ই নির্ভর করছিল mataa ওপর । সাত্রাজ্য শোষণ 
ও দাসশ্রাম শোষণের ফলে সম্ভব হয়েছিল দরিদ্রতম নাগরিককে uu 
রেখেও বিরাট সত্যতার সৌধ রচনা । তিনি যে আধেনীয গণতন্ত্রকে 
দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও ঝামপন্থী মাহস্থন্চায়ের হাত থেকে রক্ষা করতে 
পেরেছিপেন তার কারণ দাসব)ভীত অন্যান্য সকল ch? তার আমলে 
মোটামুটি খুসী ছিল । maaa অর্থ নাগরিকদের মধ্যে বন্টন করে 
লরিয়নের মালিককে যথেচ্ছ দাস শোষণ করতে দিয়ে এ নীতি সফল 
হয়েছিল, থুকিডিডিস «i নিকিয়াসের অর্থ দরিদ্র নাগর্িকদেপ্র মধ্যে বণ্টন 
করে নয়। সাআঞ্জ) ছিল বলে করকাইরার মত শ্রেণী সংঘর্ষ NA 
বাধেনি কিন্তু ভার দাম দিয়েছে আযাথেচ্সের নাগরিক, এজিনার বণিক 
ও লরিয়নের ক্রীতদাস । এই সাস্রাজ্যবাদই সংযম হারিয়েছে আযালকি- 
বিয়াডিসের হাতে। শ্রেণী সাম্য a? হয়েছে ব্লিওনের হাতে । মনে 
রাখতে হবে থুকিডিডিল ছিলেন খে,সরাজবংশাবতংস, থে সের বছ রৌপ্য 
খনির মালিক। ভার শ্রেণীস্বার্ণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ একান্তভাবে জড়িত 
ছিল maw রক্ষা ও ভ্রোণীসাস্য রক্ষার সঙ্গে । এর কোনটি  faem 
হালে তার সমূহ ক্ষতি। তাই আশ্চর্য্য নয় যে তিনি পেরিক্লিসের মধ্যপন্থা 
ও সাস্ত্রাজ্যবাদের মধ্যে আযাথেনীয় ইতিহাসের চরমোৎকর্ষ 6m; করেছেন 
এবং তার বিচু)তিতে দেখেছেন পেলোপনেসীয় যুদ্ধে পরাজয় ও AETA 
পতনের অবশ্থন্তাবী কারণ । 


জাতীয় আন্দালনে oque ভূমিকা 
শ্রীনীতীশ সেনগুপ্ত 


ভারতের জাতীয় আন্দোলনের যে অধযায়টি অগ্নিযুগনামে পরিচিত, 
stai কারণে সে ATA সাধারণের ধারণা আজকের দিনে অস্পষ্ট হয়ে 
এসেছে | সে যুগের বিপ্লব আন্দোলন গুপ্ত থাকায় এবং এই আন্দোলনে 
fag নান। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক সময় কোন সংহতি না থাকার wn 
এর যথার্থ রূপ এবং কাধ্যপদ্ধতি সাধারণ লেক কোনদিনই জানতে 
পারে নি। বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে তদন্তের জন্য ত্রিটিশ সরকার 
m নিযুক্ত abat কমিশন যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন, তা 
মোটামুটি প্রামাণ্য বলে অনেকের বিশ্বাস॥। কিন্ত এই যুগের অনেক 
নেতার মতে এই রিপোর্ট যে শুধু অসম্পূর্ণ তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে 
স্থল এবং বিভ্ঞান্তকারী । অগ্নিযুগ সম্বন্ধে যে সব পরস্পর বিরোধী এবং 
অনৈতিহাসিক মতামত শোনা যায় তার জন্য প্রধানত: এই ধরণের 
পরিস্থিতিই দায়ী । তবে একথা অনম্বীকার্ধ যে বর্তমান শতাব্দীর সুরু 
থেকে আজাদ হিন্দ, comp পর্য্যন্ত যে বিপ্লব আন্দোলনের ধার! প্রবাহিত 
অগ্নিষুগই তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুগ। সত্যিকার এতিহাসিক 
দৃষ্টিভঙ্গী এবং বস্তনিষ্ঠ মন নিয়ে অগ্নিযুসকে বিচার করবার যথেষ্ট অবকাশ 
তাই আজও আছে। 

অগ্নিযুগের সঠিক সীমারেখা নিয়ে যথেষ্ট মতদৈধ আছে। তার মধ্যে 
না গিয়ে সাধারণভাবে একথা বল! বোধ হয় অসমীচীন হবে না যে 
১৯০৫ সালের বংগভঙ্গ আন্দেলনে এর আরম্ভ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
সমান্তির পর যখন জাতীয় আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এক নতুন 
খাতে প্রবাহিত z€ তখন এর সমান্তি। সংক্ষেপে বলা চলে বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ছুই দশকই স্বাধীনতা ক্দান্দোলনের ইতিহাসে অগ্নিযুগ 
নামে পরিচিত । p এই যুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, ma বিপ্লব-বাদ 
সম্ভবতঃ কিছু আগেই সুরু হয়েছিল ॥ অনেকের মতে গত শতাব্দীর 


জাতীয় আন্দোলনে অগ্নিফুগের ভূমিকা! ১২৩ 


শেষে প্লেগ-দমলের GSS শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের ভারতীয়-দলনের বিরুদ্ধে 
পুণায় চাপেকার SIFRA নেতৃত্বে যে আন্দোলন হয় তাই অগ্নিযুপের 
প্রথম প্রকাশ । অপর পক্ষে ভারতীয় সমস্ত বিপ্লব আন্দোলন ১৯১৯-২০ 
সালের পরেও বছদিন পুরোদমে fawala ছিল। কিন্তু একথা অনম্থীকার্ধ্য 
যে ১৯০৫ এবং ১৯১০-২* সালের মধ্যেই এই বিপ্লব-বাদ চরমরূপ 
ধারণ করে । বিল্লব-বাদই অবশ্য এই যুগের একমাত্র কথা নয়। TEN 
আদ্দোলনের অন্যান্য পর্য্যায়ের সংগে তুলনা করলে এই যুগের অন্ত 
কয়েকটি বিশেষত্ৃও সহজে চোখে পড়ে । - সব মিলিয়ে অগ্নিযুগের একটি 
নিজন্ব চেহারা আছে, U একে জাতায় আন্দোলনের অগ্য যুগগুলি 
থেকে পৃথক করে রেখেছে । সেই চেহার!টাকে ফুটিয়ে তোলাই বর্তমান 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । এর আলোচ্য বিষয় শুধু সন্ত fana আন্দোলন নয়__ 
সাম্শ্রিকভাবে E COE 

“সার! দেশের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে ব্রিটিশ-রাজ যখন বাংল!- 
দেশকে ছইভাগ করল তখন প্রথমে বাংলা এবং পরে সারা ভারতের 
বিশ্লবীমানস এই "চ্যালেঞ্জ aga করেছিল । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের 
দিকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে জাতীয় অসন্তোষ ধুনায়িত হয়ে 
উঠেছিল এবং যার ফলে সশস্ত্র বিপ্লবের সন্ভ/বলার কথা হিউম প্রমুখ 
বৃটিশ রাজপুরুষদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল e কংগ্রোসের va ফলে 
কিছুটা প্রশমিত হলেও বৃটিশ Jawa ফলে এবার তা রূপ নিল 
সমস্ত বিপ্লব-বাদের মধ্যে ৷ প্রত্যক্ষ কারণ আপাতদৃষ্টিতে শুধু বাংলার 
ব্যাপার হলেও এই আন্দোলন ক্রমশঃ অল্রবিস্তর সারা ভারতেই ছড়িয়ে 
পড়ে । তবে এর প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং 
বর্তমান উত্তর প্রদেশ । কিন্ত বংগভঙ্গই সশস্ত্র fana আন্দোলনের কারণ 
একথা মনে করা ভুল । ১৮৭ সালের বিদ্রোহ নিস্ফল হওয়ার পর. 
বিপ্রব-বাদ নিঃশেষ হয় নি। অস্তঃসলিলা ফব্তধারার সতো ভারতের 
মানসিক চেতনার মধ্যে প্রবাহিত ছিল $ নলীল-বিস্রোহ প্রভৃতি আপাত- 
faf আন্দোলনে এর বহিঃপ্রকাশ দেখা ufu লর্ড ডাফরিনের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮৫ সালে জীতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি অনেকটা সশস্ত্র 
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১২৪ ইতিহাস 


বিপ্লবের আশগ্কারই ফল--উদ্দেস্ট ছিল জাতীয় চেতনাকে বিপ্রব-বাদ থেকে 
qa সরিয়ে দেওয়া । যুগে যুগে সাস্রাজ্যবাদীর। বারবার এট ধরণের 
কৌশলের আত্বরয় নেয় তাদের en কায়েম রাখার জন্য কিন্ত কখনও 
সাফল্যলাভ করে ন! বেশীদিলের জন্য । ইতিহাসের এই অযোখ নিয়মের 
ব্যতিক্রন এক্ষেত্রেও হয় নি। অল্পকিছুদিনের uns অবদমিত' হলেও 
ভারতের বিপ্লবীমনস ১৯০৫ সালে বৃটিশ শাসকের “চ্যালেজ' এহণ 
করল । ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯-২০ সালের ইতিঠ।স এই “5)।লেঞ্জেরই? 
উত্তর । অগ্রিযুগ তাই কোন অ।কশ্মিক ব্যাপার নয়, পূর্বেকার বিপ্লব 
আন্দোলনের ধারার সংগে অবিচ্ছেগ্ভ যোগন্যত্রে বাধা i 

অগ্নিযুগ সম্পর্কে যে কোন আলোচনায় প্রথম স্থান তাই এুগের 
win faga আন্দোলনের । ১৯০৫ সালের কিছু আগে থেকেই বাংলায় 
কিছু কিছু গুপ্ত আন্দোলন গড়ে ওঠার চিহ্ন পাওয়! maui বিপ্লব 
আন্দোলন সাধারণতঃ কোন দেশেই বিরাট দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে 
fai এদেশেও বিপ্লব-বাদের ধারক সমিতিগুলি প্রায় সবই ছিল গুপ্ত 
এবং সীমাবদ্ধ । সর্বভারতীয় সংগঠন দাবী করতে পারত একমাত্র অনুশীলন 
সমিতি ও যুগান্তর দল। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে faga আন্দোলন 
অনেকটা একন্মুত্রে বাধা হিল। বাংলার বিপ্লবীদের সংগে এইসব অঞ্চলের 
বিপ্লবীদের সবসময়ই ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। উত্তরভাংরতে বিপ্লব-ধাদ প্রচারের 
অন্ত বাংল। থেকে রাসবিহারী বঙ্গ প্রেরিত হন এবং শচীন ADA, 
আমীর চাদ, আবোধবিহারী, দামোদর স্বরূপ এবং পিঙ্গলে প্রভৃতির 
সহযোগে সার! উত্তরভারতব্যাপী «e সমিতি স্থাপন করেন। পাঞ্জাবে 
faxa আন্দোলনের নেতা ছিলেন সর্দার অজিত সিং, আমীর চাদ, সুফী 
অস্বাপ্রদাদ ও হরিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । প্রথম বিশ্বধুক্ষের গ্রাকৃকালে 
স্থপ্রুসিক্ত “গদর পার্টির, কিছু সদস্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
পাঞ্জাবের faga আন্দোলন সতেজ করে তোলেন ॥ মহারাষ্ট্র বিপ্লব-বাদের 
প্রসার প্রায় বাংলার সংগে সংগেই হয়। বীর সাভারকর প্রতিষ্ঠিত 
“অভিনব ভারত' নামক সমিতির কথা এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য 1 

অগ্নিযুগের omes বিপ্লব আন্দোলনের নানা! দিকগু[ল এখন আলোচন! 
করা যেতে পানে | এই আন্দোলনের প্রথম বৈশিষ্ট্য যা চোখে পড়ে 
তাকে সন্ত্রাসবাদ নামে অভিহিত করা.-যায় । যদিও ভ্রিটিশ-শাসকদের প্রচারে 


জাতীয় আন্দোলনে অগ্রিযুগের ভূমিক। ১২৫ 


সাধারণ লেক cru অ।ন্দেলনটিকেই সন্ত্রাসবাদ নামে আলে, সন্্রাসবাদউ 
আদ্দোললের সব নয়, একটিমাত্র দিক। নালা ধরণের হিংসাত্মক 
কার্ধ্যকলাপের সাহায্যে aba রাজপুরুব এবং হিটাশ সনর্থক ভারতী 
মহুলকে বিপ্লব-আন্দোলনের শক্তি সঙ্গক্ষে সচেতন করে তোলা এবং 
দেশের চতুদিকে সন্ত্রাস স্টির দ্বারা fada maraa fefu হুল বরে 
তোলাই [হুল সন্ত্রাসবাদের অস্তনিহিত উদ্দেশ্য । অগ্নিযুগের গোড়ার 
দিকে ১৯০৭ সালে নারায়পগড়ে বাংলার ফ্কফংটনান্ট-গভর্ণরের Aa 
বিস্ফোরণের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া, ১৯১১ সালে দিল্লীতে লর্ড zifecen 
শোভাযাত্রায় বোনানিক্ষেপ প্রভৃতিকে সন্ত্রাসবাদের Beas হিসাবে ধরা 
যায় । এধরণের আপ/তবিচ্ছি্স হিংসাব্সক কাধ্যকলাপের নখে কান 
সুদুর প্রসারী উদেশ্য দেখা! যায় লা, যতট! দেখা যায় একট! চমক 
লাগানোর মনোৱৃত্তি i 

তদানীন্তন যুগের লোক যাকে স্বদেশী বা রাজনৈতিক ডাকাতি 
বলে জানত তাকেই আমরা বলতে পারি aapa বিপ্লব আন্দোলনের 
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য । অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে এইসব নৈশিষ্ট্যগুলি 
পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অনেক সময় একই ঘটনাকে AFPA 
এবং cap ডাকাতির পর্যায় ফেল! যেত। তবে এর! ঘে বিপ্লব- 
আন্দোলনের ছুটি বিভিন্ন দিক একথা অনস্বীকার্য্য । স্বদেশী ডাকাতির 
উদ্দেশ্য ছিল fena আন্দোলনের প্রয়োজনীয় অর্থসংগহ । সে যুগের 
অনেক ধনবানলোকের সহানুভূতি অর্জন কর! সত্বেও আন্দোলন ক্রমশঃ 
বিশ্ডারলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রয়োজনও বেড়েই চলেছিল d 
অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিষ্টার পি, মিত্র এবং অস্কতম নেতা 
পুলিনবিহারী দাস সমিতির ব্যয় নির্বাহের ww নিজেদের সবার এমন 
কি পারিবারিক অলঙ্কারও বিসর্জন দেন। এত করে যখন অর্থের অভাব 
মেটে নি তখন স্বদেশী ডাকাতের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া অগ্ক কোনো 
উপায় ছিলনা । অনেক সময়ে অন্ত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যেও এ পদ্ধতির 
আয় নেওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ ১৯১৫ সালে কলিকাতায় ume 
বিক্রেতা রডাকোম্পানীতে ডাকাতির কথা বল! চলে) নদী-নাল-বহুল 
পুর্ববঙ্গেই অবশ্য স্বদেশী ডাকাতি সর্বাপেক্ষা! সক্রিয় ইয়ে উঠেছিল ॥ 
“এতে সরকারী নিধ্যাতনের পথ প্রশস্ত হল বটে, কিন্তু খুন ডাকাতির 


১২৬ ইতিহাস 


জন্য gaai বীরত্ব, সাহসিকতা, ফাসী, জেল সবটাতে মিলে একটি 
রোমান্টিক আকধণের cfP করল যুবক মহলে। এতে কর্মীও যাচাই 
হয়ে যেত ( যাদের মন ছর্বল__ভীরুতা আছে অন্তরে-_ত|রা ছুতানাতা' 
ধরে সরে পড়ত ৷” 

বিপ্লব armaa তথা অগ্নিযুগের আরও একটা বৈশিষ্ট) যুবসংগঠন d 
বাংল!, পাঞ্জাব, মহারাট্টর সর্বত্রই এামে গ্রামে সহরে সহরে গড়ে উঠেছিল 
অসংখ) যুবক সমিতি । আসলে এর! সবই ছিল বিপ্লবী দলের শাখা 
প্রশ।খা। কিন্তু বাইরে রূপ ছিল ব্যায়ামচ্চা এবং অন্যান্য আপাত" 
নির্দোষ সংগঠনী কার্য্যকলাপ পরিচালনা করবার প্রতিষ্ঠানের । এধরণের 
সমিতি দ্বারা woo) উদ্দেশ্য সাধিত mea প্রথমতঃ এর মধ্য দিয়ে 
বিপ্লব আন্দোলন পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি থেকে নিজের রূপ অনেকখানি 
প্রচ্ছন্ন রাখতে পারত ৷ দ্বিতীয়তঃ সত্যিকার বিপ্লবের কাজে যখন 
নৃতন কর্মীর প্রয়োজন হত তখন সাধারণতঃ ত! সংগৃহীত হত এধরণের 
প্রতিষ্ঠান থেকে । লাঠিখেলা,  অসিচালনা, কৃত্রিম যুদ্ধ, wA ও 
নিয়মানুবন্তিতায় প্রাথমিক শিক্ষা enfe কর্মধারার মধ্য দিয়ে এইসব 
সমিতি সবসনয়ই একদল তরুণ ও সুদক্ষ কর্মী রাখত হার! সময়মত 
নিজেদের হাতে বিপ্লব-বতিকা তুলে নিতে পারত । অবশ্য পুলিশের 
চোখে নিজেদের আসলরূপ ঢেকে রাখতে বেশীদিন সক্ষম হয়নি এরা i 

অগ্রিযুগ সম্পফিত যে কোন আলোচনায় ভারতের বাইরে ভারতীয়, 
বিপ্লবীদের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা একরকম অপরিহার্য | বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ভারতীয় 'বিশ্লাবীদের 
কর্মক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্দোলন 
চরমরূপ ধারণ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার পর। পৃথিবীময় রাজনৈতিক 
€ অর্থ-নৈতিক প্রতুত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে জার্মানীর প্রচণ্ড সামরিক শক্তি 
যখন গ্রেটত্রিটেনের fasce নিয়োজিত হুল খুব স্বাভাবিকভাবেই তখন 
ভারতীয় farða আশার রেখা দেখলেন-। জার্দানীর সাহায্যে ভারতে 
বিপ্লব আন্দোলন সফল করবার সম্ভাবনা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠল এবং 
এর অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা বাপিনের ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি (Indian 
Yndependence Committee) নামক বৈপ্লবিক সংস্থা গঠন । কোন 
কোন মহল থেকে এভাবে জার্নান সাহায্য গ্রহণের নিন্দা কর! হয়েছে 
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নীতির দোহাই দিয়ে । “বাংলায় বিপ্রববাদ” yas ললিনীকিশোর গুহ 
বলেন “জার্মীনীর asa ব্যাপারে সকল বিপ্লববাদী সায় দেয় নাই ।” 
কিন্ত দেশের বিপ্লবীদের সম্পর্কে এই মতের কিছু সত)ত স্বীকার করে 
নিলেও ভারতের বাইরের বিপ্রবীগণ সবাই যে জার্নানীর সাহচর্য aia- 
সিংহকে বিতাড়নের আশা পোষণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহ । রাজনৈতিক 
দিক দিয়ে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এধরণের উপায়ের আশ্রয় নেওয়াতে কোন 
আপত্তি ওঠা উচিত cma ইতিহাসে এই ধরণের নজিরও প্রচুর । 
FMIN রুশ বিপ্লবের সময়ও জার্মান সাহায্যের সুযোগ গ্রহণের দৃষ্টান্ত 
আছে। বালিনের ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতির প্রথমদিকের কাজত সীমাবন্ধ 
ছিল নাল। ভাষায় লিখিত Afer, ম্যানিফেষ্টো প্রভৃতির সাতাযো ইউরোপ 
sa সার! বিশ্বের স্বাধীন জনসমাজের নিকট ভারতের স্বাধীনতার বাণী 
প্রচার করার মধ্যে । ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে সমিতি যপার্থ 
Rama আয়েজন wag করে। ইউরোপে ইংরেজ পক্ষে যুদ্ধরত 
ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিল্লব-বাদ প্রচার সুরু হয়, যদিও সামক্রিকভাবে 
এ প্রচেষ্ট। বিফল হয়েছিল । সমিতির আহ্বানে RAA বিশ্বাসী অনেক. 
যুবক ও ছাত্র নানাদেশ থেকে বালিনে সমবেত হয়। অনেককে সমিতির 
অর্থ দাহায্যে গোপনে ভারতে পাঠান হয় দেশের বিপ্লবী সনিতিগুলির 
সঙ্গে সম্পর্কন্থপন করার জন্য । প্রায় একই সময় প্রতিষ্ঠিত আমেরিকার 
a পাটি” এবং এর প্রধান নেত! রামচশ্দ্রের সন্মিলিতভ্যবে কাজ আর্ত 
Faa বিপ্লবীদের লোকবল অনেক বেড়ে যায় । mm পার্টির প্রধান 
বিশেষত্ব ছিল এই দলে নিয়শ্রেস্টর লোকদের এবং বিশেষ করে শিখদের 
সংখ্যাধিকা । 

বালিন সমিতির aasa প্রধান কাজ ছিল জর্দান wine সাহায্যে 
ভারতে wp প্রেরণ, প্রধানতঃ আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার wey 
দিয়ে । এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, 
ব্ৰহ্মদেশ এবং থাইল্যাণ্ডে ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মক্ষেত্র প্রসারলাভ করে। 
চীনের সুবিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সান-ইয়াৎ-সেন এবং জাপানের নেতা কাউপ্ট, 
ওকুসা প্রভৃতির প্রত]ক্ষ সহানুভূতি সুদূর প্রাচ্যের ভারতীয় বিপ্লবীগণ 
লাভ করেছিলেন । এই সমদ্পকার একটি বিপ্লব পরিকজন! উল্লেখযোগ্য । 
এতে চীন, MADIS এবং আফগানিস্থান থেকে স্থলপথে যুগপৎ ভারত 
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আক্রমণ এবং তিনখানি অস্ত্র-জাহ!ভের সাহায্যে পাঞ্জাব এবং বাংলায় 
বিসব সুরু করার AGF করা হয়েছিল । আর একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা সিঙ্গাপুরে শিখ বিদ্রোহ । মহাযুদ্ধের প্রায় আরন্ডের সঙ্গে সঙ্গেই 
ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকল।প ভারতের দ্বারস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্যেও প্রসারিত 
হয়। নিখিল ইসলামের খলিফা তু্কার সুলতান ব্রিটিশের বিরদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করায় ব্রিটিশ পক্ষে সংগ্রামরত ভারতীয় মুসলমান সিপ!ইসম্প্রদায়ের 
Ee ও তুকাঁ এবং ইরাণের বিপ্লবীদের সাহায্য লাভ করার ফলে 
এদের কাজের অনেক সুবিধা হয়ে বায়। ইতিহাসপ্রপিহ্ধ বিপ্লবী দল 
“নবীন তুকীাঁ'র নেতা এন্‌ভার পাশাও ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি যথেষ্ট 
সহানুভুতিসম্পন্ন ছিলেন । মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় বিল্লব-আন্দোলনের 
প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৯১৫-১৬ সালের ভারতীয় জার্মান 
মিশন ( Indo-German. Mission): বালিন কমিটি এবং জার্মান 
প্রধান মন্ত্রী বেথম্য।ন হোলতেগের উদ্ভোগে রাজা সহেন্ডপ্রতাপ, অধ্যাপক 
বরকতুল্লা এবং জার্মান সরকারের প্রতিনিধি ডাঃ হেনটাগ, প্রভৃতি দ্বারা 
গঠিত এই মিশন তুরস্ক ও ইরাণের মধ্য দিয়ে আফগানিস্থানে উপনীত 
হয় এবং আমীর হবিবুল্লাকে তুর্ক-জার্মান পক্ষ নিয়ে ইংরেজের বিপক্ষে 
যুদ্ধ ঘোষণা করানর চেষ্টা করে। রাক্রা মহেন্ডপ্রতাপ এই সময় ভারতের 
বিভিন্ন দেশীয় gaf এবং নেপালের মহারাজাকে বিপ্রবীদের দলে আনবার 
CRI করেন । কিন্ত ভারতে ত্তিটিশ শাসন কায়েম রাখার জন্যই যে 
শ্রেণীর R, সে শ্রেণী খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আবেদনে কর্ণপাত 
করে নি। আমীর হবিবুল্লাও মিশনকে সাদরে গ্রহণ করা সত্বেও নিজের 
সামরিক শক্তি এবং ভারতে বিপ্লব আয়োজনের canis দোহাই দিয়ে যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হতে রাজী হন নি। অগ্নিযুগের অনেক্ষ বিপ্লবী নেতার মতে 
১৯১৫-১৬. সালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংকটসময়ে যদি আমীর ভারত 
আক্রমণ করতেন তা হলে সমগ্র উত্তর ভারতে অনতিবিলম্বে প্রচণ্ড বিপ্লব 
আরম হত যার পরিণামে ত্রিটিশের ভারত ত্যাগ খুব অসম্ভব ব্যাপার ছিল 
mbi এই মত কতদূর যথা তার বিচার করা আজকের দিনেও সম্ভব নয় । 
যিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের অষ্যতম নেতা ডাঃ ভূপেম্দ্রনাথ দত্তের 
নিম্নলিখিত উক্তি মনে রাখবার মত ॥ “এই অজ্ঞাত নগণ্য বিদেশব্থ বৈপ্লবিক 


* ডাঃ ভুপেন্পনাথ দত্_অপ্রকানিত রাজনীতিক ইতিহাস। 
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যুবকদের কাধ্যের ফলেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নুতন 
অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল । এ-দেশের লোক যখন wecaa ইণ্ডিয়া হাউসের 
দ্বারে দ্বারবানের বা কেরানীর নিকট ধাক্কা খাওয়কে বা তথায় আবেদন 
"ও নিবেদনের মাল! লইয়। agaa বিনয় করাকে ভারতীয় রাজনীতির 
চূড়ান্ত মান করিতেন, তখন এই নগণ্য যুবকেরা জাতীর সম্মুখে দেখাইয়াছিল 
যে ভারতীয়ের। SDD গভর্ণমণ্টের কাছে সমানভাবে আদুত হইতে পারে, 
ভারতীয় রাজনীতিকারের! অন্য পরাক্রান্ত গভর্ণমেণ্টের সহিত রাজ্জনৈতিক 
‘সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন। যখন দেশের নেতারা কৃপমঞ্জকের হ্যায় 
ভারতীয় রাজনীতিকে কংবোসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, সেই 
সময় এই অন্দাতকু্শ্ীল যুবকেরা তারতীয় রাজনীতিকে জগতের সন্মুখে 
বাহির করিয়! আনিয়াডেন। Hya ভারতের বৈদেশিক কৃটনীতি স্থাপনের 
অএদূত। sy এট কাধের ফলাফল বিচার faai” কিছুটা 
কঅতিশয়োক্তি থাকা mas এই মতের মূলে অনেকখানি সত্যতা 
আছে। 

নিছক সশস্ত্র বিপ্লব-বাদের আলোচনা বাদ দিয়ে অগ্রিযুগের অন্যান্য 
দিক, সর্বোপরি চিন্তা-জগতের প্রতি তাকালেও এর স্বকীয় সহজেই 
চোখে পড়ে । ৩ যুগের লান। ধরণের কমধার! সবই একদিক থেকে এক 
বিশেষ সামাজিক-রাঞ্জনৈতিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ । এককথায় এই চিন্তা- 
ধারাকে বলা চলে স্বদেশী । স্বদেশী মনোভাবের উৎপত্তি হয়েছিল প্রথমতঃ 
তীত্র হ্রিটিশ বিদ্বেষ “থকে এবং দ্বিতীয়তঃ জাতীয় সংস্কৃতি এবং আচার 
অহুষ্ঠানাদির প্রতি নবজ্জাগ্রত অন্তরাগ ও আশ্থ। থেকে । স্বদেশী মনোভাব 
অন্মবিশ্ডর সারা ভারতেই দেখা দিয়েছিল, তবে বাংলাদেশেই বর্তমান ছিল 
এর চরমরূপ | তার কারণ এর প্রত্যক্ষ কারণ? বঙ্গতক্ষ কংগ্রেস-কর্তক জাতীয় 
ছধিপাক বলে ঘোষিত হলেও মূলতঃ ছিল বাংলারই সমস্য) । স্বদেশী 
আন্দোলন প্রথম আত্ম-প্রকাঁশ করে বঙ্গভঙ্গের সারা দেশজোড়া) প্রতিবাদের 
মধ্য দিয়ে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, অর্থাৎ যেদিন সরকারীভাবে 
বঙ্গবিভাগ চালু হল, সমস্ত বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব হরতাল প্রাতিপালিত 
হয়েছিল । কলিকাতা মহানগরীর অনেক অধিবাসী উপবাস করে এবং 
খালিপায়ে হেটে এই জাতীয় শোকের দিন উদ্‌যাপন করেন। ভ্ঞাভীয় 
Asma প্রতীকরূপে রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হয় এইদিন প্রধানতঃ 
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গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উদ্ভোগে ॥ এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই দিনের 
হরতালকে বলা যায় ভবিষ্যৎ জাতীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের 
প্রথম প্রয়োগ এবং অনেক স্মরণীয় দিনের পূর্বাভাষ । ক্রমশঃ স্বদেশী 
মনোভাব রূপ নেয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইংরেজীয়ান! তথ! ইংরেজ্-সম্পর্ক 
স্থছে ফেলে জাতীয় ভাবধারা এবং চালচলন পুনংপ্রবর্তন করার মধ্য দিয়ে ॥ 
রবীন্দ্রনাথ তার অসংখ্য কবিত। ও গানের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী বাংলা তথা 
বিপ্লবী ভারতের মানস চেতন! JÉ করে তুললেন। স্বদেশী মনোভাবের 
আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখা যায় মুকুন্দদাস প্রবতিত স্বদেশী 
যাত্রায় । এই যাত্রার মাধ্যমে আমাদের পারিবারিক এবং সমাজ জীবনের 
নানা নীতিবোধ ও সংস্কারের মহিমা এবং বিদেশী আচার ব্যবহার তথ। সমস্ত 
শাসক সমাক্তের প্রতি তীত্র বিদ্রেষ সারা দেশে প্রচার কর। হয়। সে 
যুগের সংবাদপত্রগুলিও স্বদেশী মনোভাবের meg উদাহরণ ছিল । অগ্নিযুগ 
মানসের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট এই স্বদেশী মনোভাব ৷ এ যুগের সাছিত্য, 
রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষাদাক্ষ। সব কিছুর মধ) দিয়েই এই চিন্তাধারার প্রভাব 
লক্ষ্যণীয় । অগ্রিবুগের প্রাণমন্ত্র ‘বন্দে মাতরম্‌' এই মলোবৃত্তিরই প্রকাশ ॥ 
স্বদেশী মনোভাবের সংগে নিকটসম্পর্কে আবদ্ধ এবং একদিক থেকে এরই 
বহিঃপ্রকাশ এই ধরণের আরও তিনটি বিষয়ের আলোচনা না করলে অগ্নি- 
যুগের যথার্থ রূপায়ণ অসম্পূর্ণ থাকেন_অর্থ নৈতিক বয়কট, হিন্দুধর্মের 
অর্ভ্যুখান এবং জ্বাতীয় শিক্ষা ॥ 

১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯-২০ সালের মৃধ্যে ব্রিটিশ MANFA 
বিরুদ্ধে. যে সমস্ত wu প্রযুক্ত হয়েছিল ভারতবর্ষে তাদের NOU অর্থ নৈতিক 
বয়কটই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং যুগোপযোগী । আধুনিক 
ইতিহাসে কমবেশী সাফল্যের সঙ্গে এই অস্ত্র প্রয়োগের আরও অন্ততঃ 
তিনটি উদাহরণ দেওয়া যায় । আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা! সংগ্রামের 
প্রাক্কালে এবং তার পরেও ব্রিটেনাগত পণ্য, প্রধানতঃ চা. বর্জনের কথা 
অনেকেরই জানা আছে । উনবিংশ শতাব্দীর আইরিশ বিপ্লবীগণও fats 
পণ্য বর্জনে প্রয্াসী হন । তৃতীয়তঃ, অগ্নিযুগের প্রায় সমসাময়িক .কালে, 
১৯০৫ সালের মে মাসে আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতশীল বাপিজ্যনীতির 
প্রতিবাদে চীনদেশে আমেরিকান পণ্য বর্জনের জন্চ এক প্রচণ্ড আন্দোলন 
হয়) ওমেলির মতে aiya বরকট আন্দোলন এইসব এতিহাসিক 
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afama দ্বার! প্রভাবান্থিত হম্সেছিল। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল 
প্রথমত: বিদেশীপণা বর্ডনের মধ্য দিয়ে বুটাশ বণিক স্বার্থকে আঘাত করা 
এবং দ্বিতীয়তঃ দেশীয় শিজের পুনরুজ্জীবন। গোড়ার দিকে বিপ্লবীদের 
ধারণ! ছিল এই আন্দোলনের ফলে ত্রিটীশ শিল্পপতি সমাজ তাদের সরকারের 
নীতির বিরুদ্ধবাদী হবে এবং তাদের চাপে পড়ে সরকার বঙ্গবিভাগ 
প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংঞোসের HANT- 
ধন্য নেতা দাদাভাই নৌরভ্ভী এবং প্রধানতঃ চরমপস্থীদের উদ্যোগে বয়কট 
এবং দেশীয় শিল্পের প্রসারের wu একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বয়কট 
আন্দোলনের সাফলোর জন্য প্রধানতঃ প্রচারের Sang নেওয়া হয় । এমে, 
নগরে, হাটেবাজ্ঞারে সর্বত্রই স্বেচ্চালেবকের দল ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মধ্যে 
বিদেশী পণ্য বেচাকেনার বিরুদ্ধে আন্দোলন aa: পরবর্তীকালের 
গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কয়েকটী দিক, মাদক ma] বর্জন প্রসূতি, 
আমাদের অগ্নিযুগের বয়কট আন্দোলনের কণা শ্মরণ করিয়ে দেয়। আন্ত 
উদ্দেশ্যসিদ্ধির জদ্য ভীতি-প্রপর্শন qp may ভিংসাত্মক কার্যকলাপ যে না 
হয়েছিল তা নয় । তবে fafo লেখকের! প্রধানত: এইগুলিকেই বড় করে 
দেখানর £চষ্ট: করছেন কিন্ত স।ময়িক উম্মাপনার বশে ব্রিটিশ পণ্য afes 
হলেও বয়কট আন্দোলনের সাফল্য চিরস্থায়ী হয় নি । কারণ শাসক শক্তির 
সক্রিয় প্রতিকূলতা এবং দেশীয় মূলধনের স্বল্রতার ফলে আন্দোলনের অপর 
দিক, adie স্বদেশী শিল্পের পুনরুষ্জীবন কখনও খুব বেশী সফল হয়ে উঠতে 
পারে fai বয়কট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ফল অবশ্য ভারতীয় 
fecus বিকাশ ৷ কয়েক দশক পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্রের গৃহযুদ্ধের 
সময় থেকেই ভারতীয় কার্পাসের চাহিদ! বেড়ে যায় এবং এদেশ্রের gaa 
বাজার হঠাৎ স্ফীত হয়ে উঠে এই সময় থেকেই wife: এদেশের 
বন্্রশিল্পের আরম্ভ । বয়কট আন্দোলন ছিল এই শিল্পের সুবর্ণ সুবোগ d 
এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এই শিল্প নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে 
তোলে এবং অধশতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় qe শুধু নিজের দেশে নয়, 
এশিয়া মহাদেশের এক বিস্তীর্ণ অংশে নিজের আধিনত্য কায়েম করে নেয়। 

"rifv ছোট ছোট শিল্পের পক্ষে বৈশীদিন বিদেশী পণ্যের new 
প্রতিত্বশ্বীতা কর। সম্ভব ছিল না । তাছাড়া অনেক ধরণের শিল্পের স্থচনাই 
ভারতে ya নি। তাই আন্দোলনের প্রাথমিক উন্মাদনা যখন নিঃশেষ mon 
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এল, বিদেশী পণা আনার মাথ। চাড়। দিয়ে উঠল । আন্দোলনকারীদের 
অত্যধিক উৎসাহের ফলে সাধারণের কোন কোন অংশ আন্দোলনের 
বিরোধী হয়ে উঠল ৷ বিশ শতকের অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন 
বিদেশী পণ্য réa আর একটি ঢেউ উঠেছিল তখন তার বিরুদ্ধে আপত্তি 
এসেছিল প্রধানতঃ এই সব মহল থেকেই । কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হলেও বয়কট আন্দে।লন ব্যর্থ হয় নি । বরং তদানীন্তন ভ্রিটিশ শাসকেরা 
এক সময় আন্দেলনকে সশস্ত্র বিপ্রব-বাদ অপেক্ষাও ভয় করতে আরস্ত 
করেছিলেন । অগ্নিযুগের যতটুকু সাফল্য তার মূলে বয়কট আন্দোলনের 
অবদান অনেকখানি ॥ 

ধর্মজগতেও wügcm fae" ধারাগুলি INP খুঁড়ে sient যায় i 
উনবিংশ শতান্দীর শেষাধে প্লাজা রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ সরদ্দভী এবং 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্মনেতার লালা সংস্কারমূলক কনের মধ্য দিয়ে 
হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে পুনরুস্টীবন আর্ত হয়েছিল ত! উচ্চতন শিখরে 
আরোহণ করে অগ্রিযগে । এই যুগের faga আন্দোলন তথা AIE 
কর্মধারার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবক্চ এই ধর্মের অভ্যুত্থানের ধার! । 
স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ ও উদ্দীপলাময়ী লেখনী ও বাণীর প্রভাব সে 
যুগের শিক্ষিত সমাজে এতই প্রবল ছিল যে এক সমগ সার কিছু প্রবন্ধ 
সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল । অগ্নিযুগের সব ধর্ম-বিশ্বাসের একটা মূল 
সুর "ow পাওয়া কই নয় ১ পাশ্চাত্যের বন্তবাদ অপেক্ষা ভারতীয় 
অধ্যাত্মবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণ।। এই ধর্মবিশ্বাস থেকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে 
আর একটি ধারণার উৎপত্তি হল যে বস্তুবাদী ব্রিটিশের নিকট অস্বতের পুত্র 
ভারতীয়দের পরাধীনতা স্বীকার কর! অর্থে নিজেদের জেষ্ঠত্ অস্বীকার কর1। 
অগ্নিযুগের সব কিছুর মধ্যেই এই রাজনৈতিক চিন্তাধারার সক্রিয় প্রভাব লক্ষ্য 
করা বায় । এযুগের কয়েকজন প্রখ্যাত নেত! শ্রীঅরবিদ্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায় এবং লোকমান্য তিলক প্রভৃতির জীবনে রাজনীতি ও ধর্ম 
একাকার হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন লেখক এই ধর্ম আন্দোলনকে 
এরিভাইভ্যালিষ্ট' বা অভ্যুথানবাদী আখ্য। দিয়েছিল । কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ 
এবং আরও কয়েকজনের লেখার মধ্যে ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে আধুনিক 
যুগের উপযোগী করে গঠন করার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যদিও মূল 
উদ্দেশ্য ছিল আর্শপর্মের aby Am করা॥। স্ততরাং পুরোপুরি 
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অন্ত্যত্থানবাদী বললে cras: অগ্রিযুগের cef আন্দোলনের যপার্থ বিচার 
করা হয় AI । 

শ্যদেশী আন্দোলনের সব কিছুর মধ্যে ধর্মের আবেদন দেওয়ায় 
আন্দোপনের প্রাথমিক সাফল্য সহজসাধ্য হয়েছিল । কারণ একথ! ঠিক 
যে সাধারণ জনসমাজ oa নামে যতটা। উত্তেজিত হয় 'ততট। আর 
কিছুতে নয়। তাই বিপ্লবীদের আরাধ্য দেবী কালীর নানে বিদেশী 
muUa আবেদন ও সপ গ্রহণের ফলে দেশে যথেষ্ট সাড়া জেগেছিল 1 
মহারাষ্ট্রে তিলকপ্রবতিত গণেশ-পৃজ্জ। এবং [Wald] উৎসবও faf- 
বিরোধী মনোক্বস্তি এবং জাতীয়তাবাদ প্রচারে যথেষ্ট MAT করেছিল । 
কিন্তু সমন্ড জাতীর আন্দোলনের দিকে তাকালে এক অন্দাকার করা 
যায় না৷ থে আন্দোলনের সংগে ধর্মের যোগাযোগ এর সাফলোর পক্ষে 
ক্ষতিকর হয়েছিল । প্রথমতঃ যে মূহুর্তে” একশ্রেণীর চরমপন্থী নেতা 
সামাজিক রক্ষণশীলতা। এবং আর্ধধার্মের আধ্যাত্মিক শ্রেগত্ব এই তুই ভিত্তির 
উপর জাতীয় আন্দোলনকে স্থাপন করার চেষ্টা করলেন সেই মুহতে” 
জাতীয় আন্দোলন ভার প্রগতিশীল রূপ অনেকখানি হারিয়ে ফেলল । 
আর, পি, দত্তের মতে এই যুগ থেকেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে 
রাজনৈতিক পিপ্লব-বাদ এবং সামান্ডিক রক্ষণশীলতার অশুভ যোগাযোগ 
আরম্ভ । এই সংযোগের সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায় তিলকের dix 
এই জনপ্রিয় শক্তিশালী cau একদিকে যেমন ত্রিটিশ্-বিরোধা চরমবাদ 
প্রচারের e" বিখ্যাত । অপরদিকে তেমনি ভর অনেকখানি উৎসাহ 
এবং উদ্দীপনা নিয়োজিত হয়েছিল শিশু-বিবাহ্ের স্বপক্ষে জননত সংগঠনে 
এবং গো-সংরক্ষণ সমিতি প্রতিষ্ঠায় । আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 
ধর্মাদর্শের পুনরুজ্জীবনের সাহায্যে জাতীয় আন্দোলন সংগঠনের এই 
হান্তকর মধ্যযুগীয় প্রচেষ্টা আন্দোলনের সাফল্য অনেকখানি বিলম্বিত 
করেছিল । দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ যদি শুধু হিন্দুদের দেশ হত তাহলে 
হয়ত জাতীয় আন্দোলনের সংগে ধর্মের যোগাযোগ এতই ক্ষতিকর হত না। 
কিন্ত অত্যধিক উৎসাহের বশে অগ্নিযূগের চরমপন্থী নেতারা! অনেকেই ভুলে 
যান যে ভারত বহু ধর্মাবলম্বীর বাসভূমি এবং এদেশের জাতীয় আন্দোলনে 
হিন্দুধর্মের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফল মারাত্মক হতে পারে d 
কার্যত: afg এই ধর্মীয়-রাজনৈতিক চিন্তাধার। জাতীয় আন্দোলন 
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থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশের fapifes wu অলেকাংশে দায়ী ॥ 
সীতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের “কর্মযোগ' যে আন্দোলনের প্রেরণা 
দায়ী, কালী এবং গণেশ যে আন্দোলনের আরাধ্য শক্তি, বৈদিক ধর্ম 
ও সমালব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য, সে অন্বোলনকে 
ভারতীয় মুসলিম সমাজ্জ খুব স্বাভাবিক কারণেই কখনও আপনার বলে 
মনে করতে পারে নি। অল্লসংখ্যক মুসলিম অবশ্য অগ্নিযুগের 
অন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । fau সমঠাাবে এই সম্প্রদায় বরাবরই 
এই আন্দোলনকে বিদেশীন্থুলভ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেডিল ॥ অগ্রিযুগের 
কোন নামকরা নেতা এই সন্দেহের মনোভাব ঘুচিয়ে এদের সঙ্ান্থভূতি 
অর্জনের চেষ্টা করেছেন বলে জানা শায় না । অথচ সারা উনবিংশ 
শাতান্দীর ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন মুসলিম সম্প্রদায়ের অবদান অনেক- 
খানি। বিংশ শতান্দীর সুরু থেকেই ভ্ঞাতীয় আন্দোলন পেকে মুসলিম 
সম্প্রদায়ের দুরে চলে যাওয়। আর্ত, যার চূড়ান্ত পরিণাম অর্ধ'শতান্দী 
পরে এই কুখ্যাত দেশবিভাগ॥ শুধু সাম্প্রদায়িক বিভেদ নয়, তার অশুভ 
ফল, অর্থাৎ পরবতী ইতিহাসের আর একটি কুখ্যাত ঘটনা সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার "wwe অগ্রিযুগ থেকেই দেখান যায়। সুতরাং সমন্তদিক বিচার 
করলে এট কথাটিই পরিস্ুট হয়ে উঠে যে অগ্নিযগের জাতীয় আন্দোলনের 
সংগে ধর্মের যোগাযোগ শুধু নীতির দিক দিয়ে অপ্রশংসনীয় নয়, রাজনৈতিক 
অস্ত হিসাবেও marap ফলপ্রন্থ হয়েছিল. 

স্বদেশী মনোভাবের অন্যতম প্রকাশ অগ্নিযুগের জাতীয়শিক্ষ! আন্দোলন। 
১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে জাতীয় আন্দোলন পরিচালন! করনি যে 
পরিকল্পনা কর! হয় তার মধ্যে জাতীয় শিক্ষারও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল।। 
বিদেম্ট সরকারের চাপিয়ে দেওয়া কেরাশী তৈরী করার শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
অসন্তোষ থেকেই জ্রাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উৎপত্তি । প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মারাত্মক ক্রটি যে শুধু চিন্তাশীল ভারতীয়দের বিচলিত করেছিল 
তা নয়, স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের মত বাক্দপুরুষও এর বিরূপ সমালোচনা 
করে গিয়েছেন । জাতীয় শিক্ষার স্বপক্ষে জনমত সংগঠনের জন্য ‘ডন’ 
পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইতিহাসে স্মরণীয় । এই কাজে তিনি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, N- 
বান্ধব উপাধ্যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, হরেন্রনাথ we AGA কাছ থেকে 
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যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন । প্রধানতঃ এদের উৎসাহে এবং MA সুবোধ 
om মল্লিক, শ্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সূর্যাকাস্ত আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতির 
অসামান্চ দানশীলতার ফলে প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় fimi পরিষদ € ১৯০৬ ) t 
প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় রংপুরে । ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলন 
সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার ছাত্র সরকার নিয়ন্ত্রিত 
স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে জাতীয় স্কুল-কলেজে যোগ দিল। সমিতির 
আহ্বানে অরবিন্দ ঘোষ বরোদারাজ্যের উচ্চপদ ছেড়ে দিয়ে নামমাত্র বেতনে 
পরিষদ পরিচালিত জাতীয় Fraea অধাক্ষের পদ গ্রহণ করলেন । 
কারিগরী এবং বৈগ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থাও পরিষদ ক্লরেছিল, যার ফল 
আজও লুপ্ত হয় লি। বাংলার বাইরে বোম্বাই, মহারাষ্ট্র” অন্ধ, বেরার 
ggfs অঞ্চলে এই আন্দোলনের fem দেখ! গেলেও এই আন্দোলন কখনও 
সর্ধভারতীয় হয়ে উঠতে পারে নি। বিপ্লব আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনও শক্তিহীন হয়ে এল ৷ কিন্ত সরকারের 
প্রতিকূলতা সত্বেও এর sar সাফল্য স্মরণীয় ie 

afya বিপ্লব আন্দোলনের দর্বশেষ এবং সর্বপ্রচণ্ড জপ দেখ। যায় 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় । ভারতে এবং ভারতের বাইরে এক [বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
জুড়ে ভারতীয় বিপ্লবার। ব্রিটিশ-বিরোধা শক্কিগোষ্টীর সাহায্যে ত্রিটিশশক্তিকে 
এক মারাত্মক আঘাত হানবার চেষ্টায় ভ্রতী হন। এই আন্দোলনকেই 
কোন কোন লেখক আখ]! দিয়াছেন দ্বিতীয় স্বাধীনত।-সংগরাম। কিন্ত 
সত্যিকার সংগ্রামে পরিণত হবার পূর্বেই এই আন্দোলন বিনষ্ট হয়। 
ভারতে এর একমাত্র বাহক প্রকাশ দেখা NIU সন্ত্রাসবাদের আচমকা 
প্রাহর্ডাবে। সরকারী হিসাবে জানা যায় ১৯১৮ সালের এপ্রিল নাল পর্যন্ত 
এক বাংলাদেশেই ২১০টি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছিল । যুদ্ধ সমাপ্তির পর 
অস্তিযুগের আপাতব্যর্থতা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল । এই সন্ধিক্ষণেই জাতীয়, 
আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব । প্রধানতঃ অগ্নিযুগের ব্যর্থতা এবং 
দ্বিতীয়তঃ গান্ঠীজির নূতন আদর্শবাদের প্রভাবে জাতীয় আন্দোলন cUm 
বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হল। ১৯১৯-২* 
সালই তাই অগ্নিযুগের শেন সীমারেখা টালবার সর্বাপেক্ষা! প্রশত্ড সময় । 





* Haridas Mukhorjee and Uma Mukherjec—A Phase of the 
Swadeshi Movemon*. 
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এ-যুগের বিশ্লববাদের ব্যর্থতার কারণগুপি অনুসন্ধান করলে প্রথমেই 
চোখে পড়ে এর রাঞ্জনৈতিক আদুর্শবাদের অস্পষ্টতা । যে কোন বিপ্রবী- 
দলের সাফল্যের মূলে এক সুস্পষ্ট স্বাজনৈতিক আদর্শবাদের প্রেরণা 
অবশ্যন্তাবী। অগ্নিযুগ্রে বিপ্রবীগণ ব্রিটিশের বিতাডন সম্পর্কে একমত 
হলেও স্বাধীন ভারতের রূপ, জাতীয় সরকারের গঠন ও প্রকৃতি এইসব 
বিষয়ে কোন স্পষ্ট সষ্ভোষজনক যুগোপযোগী চিন্তাধারার পরিচয় দিতে 
পারেন নি । সাধারণভাবে সব বিপ্রবীদলের উদ্দেশ্যই একটি কথায় ব্যক্ত 
করা হয়েছে £ স্বরাজ । কিস্ত ব্বরাঞ্জের রূপ কি সে সম্বন্ধে কোন PASI বা 
মতৈক্য ছিল না! চরমপন্থীদের নিকট স্বরাজ অর্থ ছিল ব্রিটিশ সম্পর্ক- 
fürs পূর্ণ স্বাধীনতা । আবার কোন কোন মহল RAA অথ করতেন 
ব্যক্তির রাজনৈতিক এবং wefas সর্ধাঙ্গীণ মুক্তি। পরবর্তা যুগের 
গান্ধীবালীর। এই শেবোক্ত অথ ই sa করেছিলেন po আদর্শবাদে স্পষ্টতা ও 
মতৈক্ের অভাব প্রথন থেকেই আন্দোলনের অঞগতিকে cas" ও 
বিভিন্নগামা করেছিল । অস্পষ্ট চিন্তাধারার অন্যতম লক্ষণ ছিল fanum 
আদর্শবাদ ও আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অত্যধিক যোগ । এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগয যে- বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবীগণ আগাগোড়। এই হিন্দু 
অভ্যুানবাদের প্রভাবযুক্ত ছিলেন । স্বদেশে অবশ্য আন্দোলনের প্রথম 
থেকেই একটি স্পষ্ট সাম্প্রদায়িক রূপ ছিল । একেই আমর। বলতে পারি 
ব্যর্থতার দ্দিতীয় কারণ । তৃতীয়তঃ আন্দোলনের কয়েকটি সাংগঠনিক 
হর্বলতাও এর অগ্রগতিকে সব সময় মন্থর করে রেখেছিল ! সাংগঠনিক 
দুর্বলতা বলতে এক্ষেত্রে সমগ্রভাবে আন্দোলনটিকে ধর! হচ্ছে, বিশেষ বিশেষ 
বিপ্লবী দলকে নয়। কারণ তারা অনেক সময়ই সুসংগঠিত ছিল। 
বিপ্পবীরা কখনই দল বা নেতৃত্বের নিয়স্রণাধীনে কাজ করে নি । em) 
সমিতি, যুগান্তর দল প্রভৃতির মধ্যে অবশ্য খুব একট। প্রতিত্বন্বী সম্পর্ক 
ছিল zi! একত্রে কাজের নজিরও আছে । কিন্তু একথ! অনন্বীকার্যয বে 
বহুধাবিভক্ত হওয়ার ফলে আন্দোলনের m সমগ্রভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ার 
সুযোগ পায় নি। এই একক নেতৃত্বের অভাব বিদেশের বিপ্লবীদের 
আন্দোলনকেও ব্যাহত করেছিল । উপরস্ত ছিল স্বদেশ এবং বিদেশের 
বিপ্লবীদের মধ্যে নিয়মিত সংযোগের অভাব, যা ১৯১৪-১৫ সালে সবচেয়ে 
পরিস্কুট হয়ে উঠেছিল । 
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অগ্নিযুগের বিল্লল-বাদ ব্যর্থ হওয়ার চতুর্থ এবং পঞ্চন কারণ, যথাক্রমে 
জ্নসাধারণের লিগিপ্তত! এবং প্রর্থম নহাধুচ্ছের সময় Hm sfasa 
বিশ্বাসঘাতকত! । আধুনিক যুগে হে কোন প্রগতিশীল আন্দোলনের qum 
জনসাধারণের Ame সমর্থলের শ্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যায় । 
এই যুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা স্ট্যালিনের নত feu দলের সঙ্গে 
জনসাধারণের সম্পর্ক হওয়া উচিত মাতৃসম । জনসাধারণের সম্থনের 
ভিত্তিতে যতক্ষণ তার প্রতিষ্ঠা esra È দল অপরাজেয় fsa a 
মুহূর্তে সে জন্সাদারণের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে তথন তার বিনাশ খুব 


সহজসাধ্য । ইংলেড এবং ফরাসী বিপ্লব থেকে q করে আধুনিক 
ইতিহাসে n3 








গুগতিশীল বিপ্লব হয়েছে সবগুশিতেত cu gémi 
শ্রেণীর হাতে wards লাফলা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে জনসাধারণের 
বিপ্লবী অঞ্গতির কলে । ভারতীয় জ।তীয় আন্দোলনের সাফল্যের জন্যও 
ছিল জনসাধারণ fanessi mafas ধন্তাস্ত্রিক সভাতার P a:etme 
আমিকসমা এবং as yaa নির্যাতিত কৃষকসম্প্রদা:য়ের সহযোগীতার 
অনিবার্য প্রায়োজ্তনীত' ৷ এই অমোঘ এঁতিভাসিক সত্য অগ্রিযুগের বিপ্লবীদের 
নিকট ure ছিল। এষ waa তাই দেশের কুষব-শ্রনিক 
তথা বিপুল জনসাধারণের মনে কোন aap জাগাতে পারে নি। 
বিপ্লবী নেত। শচীন maya লিখেছেন__“ভাবাতের farara ভারতবাসীর 
নিকট চির উপেক্ষিত হইয়াছে CO এই অভিযোগ সতা, a দেশের 
“সাধারণ মানুষ, বিশেষত; কৃঘক-শ্রামিকের মধ্যে ধিগ্লব-বাদ প্রচার করার 
কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্ট। যে হয়নি তা নিঃসন্দেহ । অগ্নিযুগের ব্যর্থতার 
মধ্য দিয়ে জ্রাতীয় আন্দোলনে জললাধারণের সহযোগীতাধ মূল্য স্পষ্ট হয়ে 
উঠল ৷ .১৯২০-২১ সালের আন্দোলনে যে আসমুদ্রহিমাচল সারা দেশ 
প্লাবিত হয়েছিল তা আসলে গণশ্রেণীর জাগরণের অবস্তস্তাবী ফল। 
এইখানেই জাতীয় আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর সত্যিকার অবদান । 

কিন্তু অগ্নিযুগের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ইতিহাস বললে সতোর 
অপলাপ কর! হবে । কারণ অস্ততঃ বারটি দিকে জাতীয় আন্দোলনে afi- 
যুগের ymaa অবদান নির্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ. অগ্রিযুগের সশস্ত্র 
বিপ্রব-বাদ ১৯১৯-২০ সালেই শেষ হয়ে যায়নি! যদিও এখন থেকে 
জ্ঞাতীয় আন্দোলনের মূলধারা মহাত্ম। গান্ধী প্রবতিত অহিংস গণজাগরণের 


৯ 
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খাতে প্রবাহিত হয়েছিল তবুও এর পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব- 
পুর্ণ কিন্তু নগণ্য নয়, একটি সশস্ত্র বিপ্লবের ধারার cfe অন্ততঃ ত্রিশ 
দশক পর্য্যস্ত দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ১৯০৯ সালের মঙ্গি-মিন্টো! এবং 
১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসব-সংহ্কারও একদিক থেকে অগ্নি- 
বুগেরই প্রত্যক্ষ ফল। এই তুই সংস্কারেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসনকার্ধ্যে 
ভারতীয়দের আংশিকভাবে প্রবেশ করিয়ে ক্রমবর্ধমান বিপ্লব 
আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা এবং fa শাসনের প্রতি ভারতীয়দের 
কোন কোন অংশের সহানুভূতি অর্জন করে জাতীয় আন্দোলনকে বিভক্ত 
eng অগ্রিযুগের তৃতীয় ফল বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার । বিপ্লব আন্দোলনের 
একটি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বঙ্গভঙ্গ । প্রধানত: বিপ্লব আন্দোজলের চাপে 
পড়েই ব্রিটিশ শাসক ১৯০৫ সালে যে ঘটনাকে আনিবাধ্য বলে ঘোষণা 
করেছিল তাকে ১৯১২ সালে প্রত্যাহার করতে বাধ্য zzii পরিশেষে 
একথা স্বীকার করা উচিত, যে ভ্রাতীয় আন্দোলনে অগ্নিযগের সবচেয়ে 
বড় অবদান ভারতীয় জ্ঞাতায় কংগোসের রূপ পরিবতান । জাতীয় 
আন্দোলনকে ব্যাহত করাই ছিল কংগ্রেসের Ra উদ্দেশ্য । এই প্রতিষ্ঠানের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চিউন fm স্বীকার করে গিফেছেন যে তার পরিকল্পনা 
অনুযায়ী strma ভুমিকা ‘সেফটি SLEP cim করবে। এই 
প্রতিষ্ঠানকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার যে aA eG ডাফরিন 
দেখেছিলেন ত! সফল না হলেও মোটামুটিভাবে খল। যেতে পারে ১৮৮৫ 
সাল থেকে বিংশ শতাল্দীর প্রথম দশক অবধি কংঞেসের ভুমিকা সত্যিই 
সেফটি ভালভের মত । * প্রতিবৎ্সর শীতকালে ক্রকজমকের সংগে কোন 
বড় নগরে সমবেত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিকট শাসন-সংস্কারের 
ap agay বিনয় করার মধ্যেই ছিল অগ্নিযুগের কংঞেসের কাজ 
সীমাবদ্ধ । আদিযুগের নেতাদের দৃষ্টিশক্তিহ যে কেবল স্বায়স্ত শাসনের 
পরিকল্পনা ছাড়িয়ে বেলীদূর যায় নি তা নয়, এদের নানা বিবৃতি 
এবং এযুগের কংগেসের কার্ধ/বিবরগীতে অনেকসময় aent যে 
পরাকাষ্ঠা দেখ! যেত তা ইতিহাসে বিরল । প্রথম পর্বের এই দাসজনোচিত 
আত্মদৈন্চ থেকে ১৯২০--২১ সালের বিপ্লবীক্ষপ বহুদূর । এই দূরত্ব 
অতিক্রম করে কংগ্রেসের যথার্থ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠা একদিক 
থেকে অগ্নিমুগের ফল । অগ্নিযুগের E থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে তিলক 


জাতীয় আন্দোলনে অগ্রিযুগের ভুমিকা 


১৩৯ 
বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং লালালাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে একটা 
চরমপন্থী দল গড়ে উঠেছিল। এরা কংগ্রেসের ভূমিকা! বিপ্লব আন্দোলনের 
নেতা ছিলাবে দেখতে চেয়েছিলেন। প্রধানত: এঁদের উচ্যোগেই ১৯০৬ 
সালের স্মরণীয় কলিকাতা কংগ্রেসে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনন্চক 
একটি প্রস্তাব এবং আন্দোলনের একটি পরিকা্ন! গুচীত তয়। 
ংলার দাবী জাতীয় দাবী বলে ঘোষিত হয় এই অধিবেশনে । চরম- 
পন্থী-নরমপন্থী বিরোধের পরিণাম ১৯০৭ সনের BAB কংগ্রেসে চরমপস্ঠিদের 
কংগ্রেস পরিত্যাগ । দীর্ঘ নয়বৎসর নরমপস্টী নেতৃত্বের অধীনে কংগ্ডোস 
বিপ্লব আন্দোলন থেকে অনেক দৃর সরে ডিল। ১৯১৬ সালের যৃগাস্থকারী 
AAA কংঝেসে চরমপন্থীগণ আবার কংগোসে ফিরে এল । তবে তুই 
বৎসর পর ১৯১৮ সালে নরসপন্থীরা নিজেরাই ETIA থেকে বেরিয়ে 
গিয়ে উদারনৈতিক ফেডারেশন গঠন করে। ১৯১৮ সাল থেকেই কংগ্রেস 
ব্রিটিশ নির্দেশিত '.সফটি ভালভের' ভূমিকা পরিত্যাগ করে বিপ্লবী জন- 
সাধারণের নেতৃত্বের ভূমিকার দিকে এগিয়ে যেতে ল'গল এবং পরিশেষে 
জাতীয় আস্দোলনের সংগে একাস্ধ হয়ে গেজ । জাতীয় কাগ্রেঃসর এই 
সংগ্রামী (বল্পবারুপ পরিঠাচকে বল! যায় অগ্নিযগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান । 
জাতীয় আন্দোলনে অগ্নিযুগের স্থান নির্ণয়ে সর্বশেষ আধুনিক ইতি- 
হাসের cep কয়েকটি fana আন্দোলনের কথা অপরিহার্য্যভাবেই মনে 
আসে । ইতালীর এক্যের ইতিহাসে কার্ধনারি আন্দোলন বা রুশ বিপ্লবের 
festo: নারদনিক এবং পরবর্তী নিঠিলিষ্ট আন্দোলনের কথা অনেকেরই 
wa থাকা স্বাভাবিক । বিদেশী অক্টিয়ান শক্তির আধিপতে)?র বিরুদ্ধে 
এবং জাতীয় মুক্তি ও রাজনৈতিক একের দাবীতে উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশকে ইতালীতে কার্বনারি আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। এই 
শতাব্দীরই দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়াতে অত্যাচারী wasa mitaaa অবসানের 
wg নারদনিক এবং এর উত্তরাধিকারী এবং অধিকতর ধ্বংসাত্মক নিহিলিষ্ট 
আন্দোলন আরস্ত হয়েছিল। অগ্নিযুগের মতই এই দুই আন্দোলনের 
গতি ব্যাহত হয়েছিল রাজনৈতিক আদর্শবাদের অস্পষ্টতা, জনসাধারণের 
বিঘুখত। ও সংগঠনিক gas প্ৰভৃতি দ্বারা । অথচ অগ্নিযুগের মত 
প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপন! তুই আন্দোল:নই দেখা গিয়েছিল । আবার 
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এদের ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই যথাক্রমে ইতালী এবং রাশিয়ার জ্ঞাতীয় 
আন্দোলন অনেক নৃতন শিক্ষালাভ করে এবং পরিণামে জয়যুক্ত হয় । 
তিনটি আন্দোলনকে এক সক্ষে বিচার করলে এই সিন্ধান্ত অপরিহার্য 
হয়ে পড়ে যে ইতালীয় এক্যের ইতিহাসে কার্বনারি আন্দোলনের যে স্থান, 
রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে নারদনিক-নিহিল্লি্ট আন্দোলনের যে স্থান, ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে wfgqots স্থান অনেকাংশে তাই-ই। 
m লক্ষ। ব্রিটিশ সাড্রাজ্যবাদের বিতাড়নে অসফল হলেও জাতীয় 
আন্দোলনে এই যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান for, আগেই বলা 
হয়েছে । 'অগ্নিযগের ব্যর্থতার ng দিয়ে ভারতবাশী যে শিক্ষাগুলি লাভ 
করেছিল সেঞ্চলির সম্পূর্ণ প্রয়োগে অসমর্থ হলেও জাতীয় হাল্দোলন অনেক 
পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে উঠল । সবেণপরি অগ্নিযূগের বিপ্লবীদের ব্যক্তি- 
গত ত্যাগ ও উদ্দীপনা, জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং 'অবিচজিত আদর্শনিষ্ঠা 
ভবিষ্যৎ আন্দোলনের অমূল্য প্রেরণার উৎস হয়ে রইল । 


ইতিহাস 


পঞ্চম খণ্ড ] ফান্তন_ইশাখ, ১৩৬১-৬২ [gts সংখ্য! 











টন! ঘটে অবিচ্ছেদে, সমস্ত পৃপিবী জুড়ে । কালে নিরবচ্ভিন্, দেশে 
পৃথিবীব্যাসী মানবসমাজে বিধৃত এট ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ ইতিহাস নয়। 
তাকে ইতিহাসের উপাদান বললে মিথ্যা বল! হয় না, কিন্তু সতযও প্রকাশ 
হয় না। কারণ এতিহাসিক যে ইতিহাস রচনা করেন তার সঙ্গে এই 
ঘটনাপ্রবাচ্ছের সম্বন্ধ বন্য ও তার উপাদান-কারণের ANEN চেয়ে অনেক 
বেলী জটিল। ইতিহাস রচনায় বিষয়কে কালে খণ্ডিত ও দেশে সীমাবহ্ধ 
করতে হয়। অল্পস্থায়ী ঘটন! কি বহুশতাব্দীব্যালী ব্যাপারের ইতিহাস 
ওয়াটারলুর যুদ্ধ কি রোমান সাস্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, নন্দকুমারের 
ফাসি কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে ছুই মহাযুদ্ধের ইতিহাস- সব ইতিহাস 
খণ্ডিত কালের, সীমিত দেশের ইতিহাল। কালের খণ্ড ক্ষুত্র বা বৃহৎ, 
দেশের গণ্ডি স্বল্পবিস্তার ব! দুরপ্রসারী, এইমাত্র প্রভেদ । নিরবধি কালে 
বিপুল পৃথিবীর সকল মানুষের ইতিহাস নেই । অনেক এতিহাসিক যাকে 
ঘটা করে বলেন বিশ্ব-ইতিহাস, সে ইতিহাস fem fou দেশের ভিন্ন ভিন্ন 


অধরচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতান!ল:_ (১৯৪৪) দ্বিতীয় বত! 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তাপযের সৌজস্তে প্রকাশিত i 
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কালের ইতিহাসের সমষ্টি মাত্র । তাদের মধ্যে সে অস্তরঙ্গ যোগ নেই যাতে 
এসব বিভিন্ন ইতিহাস এক ইতিহাস হয়ে গড়ে উঠতে পারে । ইতিহাসের 
বিশ্বকোষ বিশ্ব-ইতিহাস নয়। এবং বিশ্ব এতিহাসিকপের বিশ্ব সব সময় 
বিশ্বের একটা টুকরো, যেখানকার মানুষের কমকলাপ ও সভ্যতার গতি- 
পরিণতির সঙ্গে এতিহাসিকদের "সবচেয়ে পরিচয় । কারণ এতিহাসিক যে 
সমসাময়িক সমাজ ও সভ্যতার মানুষ তার সঙ্গে এ টুকরোটির সবচেয়ে নিকট 
- খ্তিহ্থাসিক আত্মীয়ত। । ইবন্‌ খল্ছুনের বিশ্ব-ইতিহাস আরবদের অভিযান 
Te আরবদের সভ্যতা ও অসভ্যত! যে ভূভাগকে প্রভাবিত করেছিল তার 
৮০ ইতিহাস । এশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত, ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরের ইউরোপ 
ও দক্ষিণ তীরের আফ্রিক।_-এই ছিল Has খল্ছনের বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্ব ৷ 
হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাস ভার absolute বা পরত্রক্ষের মানসের ত্রিকের ছকে 
“ছকে বাস্তবে পরিণতির ইতিহাস ৷ Ra sep আদীক্ষিকীর প্রেরণায় 
ত্রিকের খেলার এ পরিণতি হেগেল দেখেছেন কেবল ভূমধ্যসাগরের চার পাশে 
ও পশ্চিম ইউরোপে । মানসের কল্পনায় যাই থাকুক, বাস্তবে dp wol 
হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্ব । ইতালিয়ান দার্শনিক ক্রোচে এক 
জায়গায় বলেছেন যে, --“সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস, একথাটা 
প্রহেলিকা নয়, সত্য’ । সে সত্যকে প্রহেলিকামুক্ত করতে ক্রোচের দার্শনিক 
বাগ.বিভ্ুতি তাকে বেশ ঘোরালে! করে তুলেছে। কিন্ত ও কথার মধ্যে 
একটা সহজ অদার্শনিক সত্য আছে। এতিহাপিক যে ইতিহ!সই woal 
করেন, নিকট কি দুর-অতীতের, তিনি. dia ঘটনাবলীকে দেখেন নিজের দৃষ্টি 
কোণ থেকে । সে দৃষ্টিকোণ মোটের উপর তার সমসাময়িক কালের বিশ্বাস-ও 
বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ । তার ফলে বিশ্ব-ইতিহাসকার যখন fara প্রিয় ও 
পরিচিত দেশ-কাল ছেড়ে অনাস্ত্রীয় দেশ-কালের ইতিহাসের দিকে তাকান 
তখন সে দৃষ্টিকে।ণ থেকে সে ইতিহাসের প্রকৃত রূপ প্রায় দেখা যায় না, 
দেখা যায় ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কমবেশী বিকৃত রূপ । অথচ নিজের 
দৃষ্টিকোণ ছাড়া কোনো Caf fece দৃষ্টিকোণ নেই । এনন ama অবশ্য 
আছে যার uf? অতি অপরিচিত সত্যতারও মর্ণস্থান দেখতে পায় ॥ 
কিন্তু এরকম বিশ্বমালবের সখ্য! কস । এবং তাদের বিশ্ব-ইতিাস-রচনায় 
হাত লাগাবার কোনে সম্ভাবনা নেই; 
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ইতিহাস সীমাবদ্ধ দেশে খণ্ডকালের ইতিহাষ । কিস্তুসে সীসার মধ্যে 
ওঁ নির্দিষ্ট কালে যত মানবীয় ঘটন। ঘটে, যে ঘটল! মাহুয নিজে ঘটায় বা 
যা মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে, তার কণামাত্রই ইতিহাসের উপাদান । 
সে ইতিহাস যে বিষয়ের হোক, যত বিস্তৃত ঘত-ঘটনাবছুল হোক ॥ 

অশোক নগধের সিংহাসনে বসলেন পিতার উত্তরাধিকারে । পিতামহ 
ও পিতার যুদ্ধার্কিত বিশাল aaa চক্রবর্তী সম্রাট হলেন। সে 
সাআজোর বিস্তৃতি দক্ষিণে কিছু বাদে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ, এবং ভারতবর্ষের 
সীমা ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিনে গান্ধার দেশ, হিন্দুকুশ পর্বত পর্যস্ত-যুদ্ধ ও 
দেশরক্ষার বিদ্ঞানসম্মত, scientific frontier—z(9v ভারত-সাস্রাজ্য যার 
অভাবে সাস্রাজ্য-গর্কী লাট কর্তন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন । এই বিস্তার রা্রকে 
বহিঃশত্র ও অশ্থথিদ্রোহ থেকে রক্ষার জন্য অশোবকে কোনে! নৃতন Wu 
ted) করতে হয় fug পিতামহ ও পিতার গড়া হত্যন্বরথপদযতির 
যুদ্ধনিপুণ বিরাট স্থায়ী বাহিনী প্রস্থত ছিল। aga শাসন ও শাস্তির wv 
কোনো নুতন ব্যবস্থ। অশোক প্রবর্তন করেন নি। পিভৃপিত।নহ-প্রুবর্তিত 
নান। শ্রেণীর রাজালাতা, তাদের সংঘ ও সংহতি, Aasa সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, একালের ভাষায় cxtenmive bureaucratie organisation | 
সৈন্য, অমাত্য, লোক ও বাণিজ্য চল।চলের রাজপথ সাম্রাজ্যে এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত ছিল । এই র।জ্যের শাসনে ও ভোগে RA 
রাজের সাত বৎসর জভীত হল ; অশনে, বসনে, দাজকীয় আড়দ্বরে 
antaa পূর্ব পুর্ব সম্রাটদের মত। বঙ্গোপসাগরের ভারে কলিঙ্গরাজ্য 
উত্তরাপথে অশোকের সাস্রাজ্যের বাইরে ছিল। পিতামহ কি পিতা সে 
রাজ্য আয় করেন নি সম্ভব তাঁদের অহুসরণে অশোক কলিলবাজ্য 
আক্রমণ করলেন। রাজ্যের সীমা বাড়াতে শক্তিমান রাজার! যা সচরাচর 
করে থাকেল। “পেলে দ্বই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা”। 
কলিঙ্গ জয় হল । যুদ্ধে বহু লোক হত হল, বন্ধ লোক বন্দী হল, বিজিত 
দেশের লোকের! বহু ছংখছুদ শা ভোগ করল এরকম যুদ্ধে যা স্বাভাবিক, সব 
সময় ঘটে খাকে । কিন্তু অশোকের সনের উপর তার ফল হল ঘা quud 
রাজার মলে সচরাচর হয় না। পর-রাজ্াজস্মের PRAGI অশোকের মনে 
অনুশোচনা এল । সাময়িক অন্ুতাপের বিলাস নয় ; সআটের জীবনের 
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শতি-পরিবর্ভন হল । রাজ্]শাসনের লক্ষ্য বদলে গেল । অশোকের প্রতীতি 
ছ'ল রাজার রাজাজয় বড় জয় নয়, বড় জয় আত্মুজয়। সে আস্মজ্য়ের 
উপায় যে শীলাচরণ গৌতম বুদ্ধের উপদেশে দেশে "qure ছিল অশোক 
নিজের জীবনে তার অনুশীলন আরন্ড করলেন । স্টার দৃঢ়নিশ্চয় হল, রাজার 
স্থাজান্াসন creta কেবল বৈষয়িক সুখ -সম্বদ্ধির চেষ্টায় সফল নয়, রাজার বড় 
ব্য প্রজ্রাদের জীবল তার নিজের জ্ঞীবনের মত এই শীলের নীতিতে গড়ে 
1 অশোক সাত্রাক্াময় এই শীলের প্রচারের এবং প্রর্জাদের জীবলে 
জীল রক্ষা করে চলার বাবস্থা করলেন। সম্ভব CH bureaucracy সমস্ত 
সাজাজ্যে স্বাক্র্যশাসনের অন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই bureaucracy হাল এই 
প্রচার ও বক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান যন্ত্র । yea নীতি প্রচারের পেছনে 
mea চাপ নিশ্চয় ছিল। রাজার উচিত কি না প্রজার ব্যক্তিগত 
চারিত্র ও জীবন নিয়মিত করার চেষ্টা নিজের আদর্শ অনুসারে, তার ফল শেষ 
পর্যন্ত ভালে! কি মন্দ, খুব তর্কের বিষয়। যেমন তর্কের বিষম অশোকের 
স্বাজশন্তির চেয়ে বণুণ ক্ষমতাশালী বর্তমানের রাষ্ট্রের উচিত কি না cuta 
Eras নানা দিক থেকে নিয়মিত, conditioned, করার চেষ্টা, তার ফল 
শেষ পর্যন্ত ভালে! না মন্দ। অশোক জ্বীবলযাত্রার আদর্শের উপদেশ 
সাআজ্যময় স্থায়ী রূপ দিয়ে লিখে দিলেন পাহাড়ের গায়, আশ্চর্ধগড়ম 
পাথরের শুস্তে। গৌতম বুদ্ধের সন্ধর্মের উপদেশ তিনি জানলেন নিখিল 
মানবের হিতের জন্য । FEAN কেবল নিজের প্রজাদের মধ্যে তার প্রচারে 
অল্পোক gg থাকতে পারলেন না।. ভারতবর্ষে ভার নিজের রাজন্বসীছায় 
Menm এবং ভারতবর্ষের সীমা! ছাড়িয়ে অন্য সভ্যতার মানুষের নানা রাজ্যে 
[তিমি প্রচারক পাঠালেন । ভারতবর্ষের সভ্যতা ও চিন্তাধারার সঙ্গে বাইরের 
পথিত্বীপ্প যোগ «ren আরম্ভ হল। ছ হাজার বছরের বেশী হয়ে লেকে, 
গার গল ও প্রভাব পৃথিবী থেকে মুছে যায় নি। 
ws বাজার রাজত্বের চল্লিশ বছরের ইতিহাপ। পৃথিবীর ইতিছাসে তার 
জুঁডিন্পাওয়া কঠিন i 
«Wü চল্লিশ বছরে অশোকের রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মেছে, লক্ষ লক্ষ 
লোকের qu; হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের জীবনে এবং জীবনের প্রতিদ্বিন, 
খটনা ঘটেছে । লক্ষ লক্ষ চাবী দিনের পর দিন মাটি চাষ করে €" 
irme লক্ষ লক্ষ কুমোর কামার ও fRA নানা শিল্পপ্রব্য গড়েছে । 
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লক্ষ লক্ষ বিভ্যাশিক্ষার্থী ছাত্র বিস্ঞালয়ে পাঠ নিয়েছে। শিক্ষকের! তাদের 
পড়িয়েছে । পণ্ডিতের! জ্ঞানচর্চা করেছে। কবিরা কাব্য রচনা করেছে। 
WNI অগণিত কোকের প্রতিদিন জীবন কেটেছে ॥ অশোকের রাজত্বের 
ইতিহাসে এসব ুক্ষকোটি ঘটনার স্থান লেই। এ চল্লিশ বছরের মানবীয় 
ঘটনার তুচ্ছাতিতম ক্ষুদ্র অংশ বেছে নিয়েই তবে অশোকের NRA 
ইতিহাস রচনা সম্ভব যদি অশোকের কালে ভার রাজ্যের প্রজাদের 
জীবনযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ জান! সম্ভব হত, যেমন ভালা যায় বর্তমান 
কালের কোনো রা্রের প্রজাদের ; যদি প্রজাদের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক 
রীতিনীতি, উৎসব-আনন্দ, শিক্ষার প্রসার, শিল্প ও সাহিত্য wfe, সভ্যতার 
নানা ক্ষেত্রে তাদের গতি ও উন্নতির পূণ ও যথার্থ খবর পাওয়া one, 4 
পুরুষ পূর্বেকার বিদেশী আগস্তকের খণ্ড বিবরণের fen অংশ থেকে সংগ্রহ 
করতে ন! হত, এবং অশোকলিপির কথাবস্য, ও সাআজ্যের লব অংশে সে 
অনুশাসন পাথরে খুদে প্রজাসাধারণের পড়ার জন্য ছড়িয়ে রাখার তথ্য, 
লিপির অক্ষরের সুডৌল, লিপিবাহী শুর বিম্ময়কর সুঠাম ও PAT, 
পশুলাছন eyy আশ্চর্ধ কারিগরি-_এসব থেকে একট! মোটামুটি 
অনুমানের উপর নির্ভর কঃ?তে লা হত, তবে অশোকের রাজত্বকালের 
ইতিহ।স-লেখককে পানীয় ও রাজার কর্মানুষ্ঠানের বিবরণ মাত্র দিয়েই ই তিহাস 
লিখতে হত না ; সে কালের আধিক সামাক্তিক ও সভ্যতার ইতিহাস, প্রচলিত 
ইংরাজী সংজ্ঞায় যাকে বলে economic, social $ cultura! history, সব 
মিলিয়ে অশে।কের রাজত্বের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পারতেন । কিন্তু যে 
সব লক্ষ লক্ষ ঘটনা এ সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি, সে ইতিহাস লেখা 
সম্ভব হত এসব ঘটনার প্রতিটির বিশেষত্ব অর্থাৎ ঘটনাত্ব বর্জন করে, তা 
থেকে সাধারণ তথ্য ও তত্ব নিষ্কাশন করে । সে কালের নিখিল ঘটনার সঙ্গে 
এতিহাসিক ঘটনার পরিমাণের কোনো পহিমাণগত তুল! থাকত ut 
বিজ্ঞানীরা বলেন, amre শৃন্ততাই সব, বন্য নাই বললেই 
চলে। নীহারিকা, নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ-বন্তবর তু-চারটা fang অসীম দূরে 
দূতে এখানে ওখানে ছড়ানো আছে । ইতিহাসের যা বন্য তা অবস্ত ঘটনার 
মহাকাশে শুটি-কয়েক fagi সেই বিন্দুগুলি বেছে নিয়েই ইতিহাস রচনা 
হয় এবং ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়। ইতিহাসের দেশ ও কালের সীমায় যে 
ংখ্যাতীত ঘটনা ঘটে তার অতি ক্ষুদ্র অংশ ইতিহাসের উপাদান । 
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তুলনায় প্রায় সব বাদ দিতে হয়, রাধতে হয় অতি সামান্য । বাছাই করে 
কতটুকু রাখতে হবে নির্ভর করে এঁভিহাসিকের প্রতিভার উপর ও তার 
ইতিহাস রচনার লক্ষ্যের উপর ৷ 
৩ 
আচার্য মেইটল্যাও তার ইংলণ্ডের ব্যবহারশাত্রের ইতিহাসে ঘটনার 
অবিচ্ছিন্রতাকে বলেছেন ‘সেলাই-শৃল্য ঠাস্বুননিপট'_ "n seamless 
web" । এঁতিহাসিক এই পটে নানারঙা সুতোর সেলাই (দিয়ে ইতিহাসের 
প্যাটার্ন তোলেন । কোনো প্যাটার্নের ঘের খুব ঝড়, যেমন মম্সেনের জুলিয়াস 
সিজারের ক্ষমতালাভ risa রোমের রিপাব লিকের পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাস। 
আরও বড় ঘের, যেমন গিবনের রোম সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের ইতিহাস, 
মারকাস অরেলিয়াসের মৃত্যুর পর থেকে তু্কাঁদের কনস্টান্টিনোপল দখল 
পর্যন্ত প্রায় তেরো শতাব্দীর ইতিহাস ॥ কোনে! ঘের তুলনায় অনেক 
ছোট । যেমন আচার্য যদুনাথের উরংজেবের রাজত্বের ৫* বছরের ইতিহাস, 
ভারতবর্ষে FIA UNIS] ধ্বংসের সূচনার ইতিহ।স । বলা বাচুলা, এ পটের 
ছই ডাইমেনশন দেশ ও কাল । কোনো ইতিহাসের ঘের কালের ডাইমেনশেলে 
দুরপ্রসারী, দেশের ডাইমেনশেনে তুলনায় ছোট । যেমন ইতিহাসের প্রকৃত 
আরম্ভ থেকে আলেকজেণ্ডারের মৃত্যু পর্যস্ত তিন শ বছরের গ্রীসের ইতিহাস ! 
দেশের ডাইমেনশেলে ৫'কাগু, কালের ডাইমেনশেলে অত্যন্ত খাটো, যেমন 
পৃথিবীর বহু অংশে ব্যাপ্ত বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাঁচ বছরের ইতিহাস। 
ইতিহাসের ঘের কালে ও দেশে কত বড়, কি কত ছোট হবে তার কোনো 
স্বাভাবিক মাপ নেই ৷ সে মাপ নির্ভর করে এতিহাসিক কতট! কালের ও 
কতখানি দেশের PA IETS চান । গত মহাযুদ্ধের ইতিহাস এঁতিহাসিক 
যুদ্ধারস্ত থেকে Gpefazfe পর্যন্ত লিখতে পারেন । কিন্তু সে মহাযুদ্ধের প্রকট 
ফলাফলও যুদ্ধবিকুতিতেই শেষ হয় নাই। তার সংঘাতে পৃথিবীর নান! খণ্ডে 
মান্ষের মধ্যে 'ভাঙাগড়া আজও চলছে । এীতিহাপিক এ মহাযুদ্ধের ইতিহাসে 
dita oram পর্যস্ত পৃথিবীর নানা খণ্ডে এই ভাঙাগড়ার বিবরণ তার ইতিহাসের 
অন্তর্গত করতে পারেন । অথবা, একটিমাত্র দেশে, যেমন ইংলণ্ডে কি মাঞফিন 
দেশে, তার ফলাফলের বিবরণে ইতিহাস শেষ করতে পারেন । দেশ ও কাল 
মানুষের মনের সি কি না দার্শনিকের! তার বিচার করেন । fsa ইতিহাসের 
দেশ ও কাল যে এতিহাসিকের মনের wf তাতে সন্দেহ নেই । 
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৪ 

দেশ ও কালের aa মধ্যে এতিহাসিক ইতিহাসের যে প্যাটার্ন 
বোনেন সে প্যাটার্ন কত চওড়া? তার মাপ নির্ভর করে প্রথমত ও 
প্রধানত, এতিহাসিক যে ধরণের ইতিহাস রচন। করেন, এ নির্দিষ্ট 
দেশ ও কালে সে ইতিহাসের উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার বহুলতা 
বা বিরলতার উপর এবং সেসব ঘটনার জ্ঞানের প্রাচুর্য বা taaa 
উপর। মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে হর্ষবধনের যৃত্যু পর্যস্ত 
উত্তর ভারতবর্ষের avia ইতিহাসের যে চওড়া প্যাটার্ন তার তুলনায় বৈদিক 
যুগ থেকে মগধ সাআচ্য স্থাপনের পূর্বকাল পর্যস্থের রায় ইতিহাসের 
প্যাটার্ন অত্যন্ত সরু, এবং ত। হবেই হবে ॥ È প্রাচীনতর কালের aux 
ঘটনার জ্ঞান যে তুলনায় খুব বিরল কেবল তাই নয়, রাপ্রায় ইতিহাসের 
উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাই ঘটেছিল অত্যস্ত অল্র। লোকের জীবনে 
রাষ্ট্রীয় ঘটনার প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল কম, কারণ রাষ্টরগুলি ছিল 
শিখিলবন্ধন। সম্ভব অনুসন্ধানের ফলে এ যুগের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জান ক্রমে 
অনেক বাড়বে, কিন্ত সে জ্ঞান প্রধানত হবে বিচ্ছিন্ন সব cutn রাষ্ট্রীয় 
ঘটনার জ্ঞান । এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে agea ধারাবাহিক ঘটনার 
সুতোয় বেধে ইতিহাসের প্যাটার্ন বোন! সম্ভব হবে, সে ভরসা করতে সাহস 
হয় না। কিন্তু প্রাচীনতর কালের জ্ঞান, কি ভারতবর্ষে কি অন্য দেশে, বেশীর 
ভাগ এইরকম বিচ্ছিন জ্ঞান । মানবীয় ঘটনার বিচ্ছিপ্ন জ্ঞানের আবিফারকে 
প্রত্থতত্ব নাম দিয়ে তাদের কেবল ইতিহাসের মালমশল! মনে কর) সত]দৃষ্টি 
নয়। যে নূতন আবিষ্কৃত জ্ঞানের পূর্ব থেকে জ্ঞাত ঘটনার সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন কর! যায়, সে জ্ঞান ইতিহাসের মালমশল1। কারণ সে জ্ঞান 
ইতিহাসের প্যাটার্নকে আর একটু বেশী চওড়া করে, অথব1 ফাক পূর্ণ করে 
সে প্যাটার্নের বুলনিকে আরও একটু ঠাস-বুননি করে । কিন্তু যে জ্ঞানের 
এরকম সংযোগ স্থাপন করা যায় না, যা বিচ্ছিঙ্নই থেকে যায়, সে জ্ঞান 
মূল্যহীন নয় । মানুষের পরিচয় দেয় বলেই মানুষের কাছে তার মুল্য 
মহেঞ্জোদাড়ো কি ক্রীটের মাটি খুড়ে মানুষের যেসব চিহ্ন আবিস্কার হয়েছে 
সেসব মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষের কি ভূমধ্যসাগরের সভ্যতার ইতিহাসের 
স্পষ্ট যোগ স্থাপন করা যায় নি। এবং কোনোদিন যদি না-ও যায়ঃ 
মানুষের এই পরিচয় মাস্ুয়ের বিস্ময় জাগাবেই । সে বিস্ময় ইতিহাস 
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যে বিস্ময় জাগায় তার সমগোত্র । শেলির  Ozymandius এর মত 
Two vast and trunkless legs of stone 
Stand in tbe desert. Near them, on the sand 
Half sunk, a shattered visage lies, 
. Ld *. 
Nothing beside remains, Round the decay 
Of that colossal wreck, boundless and bare, 
The lone and 19৮9] sands stretch far away. 
কিন্তু ইতিহাসের প্যাটার্নের ওড়ার মাপ কেবল ঘটনার e তার জ্ঞানের 
প্রাচুর্য কি বিরলতার উপর নির্ভর করে না। এঁভিহাসিকের প্রতিভার 
উপরে নির্ভর করে। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগে ইতিহাসের "vf যে 
খ্রতিহাসিক dra কলিত ইতিহাসের ধারার সঙ্গে কোনো ঘটনার যোগ 
দেখতে পান ন! ভার ইতিহাসে স্বভাবতই সে ঘটনার স্থান নেই। 
প্রতিভাবান এঁতিহাসিক অনেক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার এতিহাসিক যোগ 
দেখতে পান, সাধারণ এতিহাসিকের যা চোখ এড়িয়ে যায়। সেই ww যার। 
ইতিহাসের প্রতিভাবান cub তাদের ইতিহাসের প্যাটার্ন অনেক সময় ca 
চওড়।। তাদের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার স্থান আছে, সাধারণ 
এরতিহালিকের ইতিহাসে যাদের স্থান নেই ৷ 
a 
দেশ ও কালের অচ্ছিদ্র ঘটনার পটে কিছু ঘটনা বেছে নিয়ে এতিহাসিক 
তার ইতিহাসের ছবি াকেল। ইতিহাসের ধার! বড় পটুয়া ভাদের ছবিতে 
ছোট পটুয়দের ছবির তুলনায় অনেক সময় ঘটনার রেখা অনেক বেশী । 
কিন্ত কোন্‌ ইতিহাসে কত ঘটনা! বেছে নিয়ে স্থান দেওয়া যায় ভার 
একটা স্বাভাবিক সীমা আছে ৷ এঁতিহাসিক qu রকম ঘটনার নান! রঙের 
greta ভার ইতিহাসের প্যাটার্ন তোলেন ॥ কিন্ত এমন রঙের স্থতো আছে 
At লে প্যাটার্দের সঙ্গে match করে না। সে স্থৃতোকে প্যাটার্সের পাশে 
পাশে চালিয়ে নেওয়া চলে, কিন্তু তা দিয়ে প্যাটার্নের অঙ্গ qfè 
কর! চলে না । 
আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ইতিহ!স, ইতিহাস বলতে লোকে সাধারণত ঘা 
ARA তা, যে, দেশ ও কালের পূর্ণ পরিচয় দেয় না, ত! স্মরণ ক'রে অনেকে 
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এই অঙ্গহীন ইতিহাসের উপর কিছু deas হয়েছেন । তারা বলেন, পূর্ণাঙ্গ 
ইতিহাস হবে এমন ইতিহাস যা উদ্দিষ্ট দেশ ও কালের মানুষের জীবনের 
সমস্ত দিকের পরিচয় দেবে। কেবল রাষ্ট্র গড়া-ভাঙার পরিচয় নয় ; সামাজিক 
Afata, ধনতান্্রিক বিবর্তন, জীবনযাত্রার প্রণালী ও তার ক্রুনপরিবর্তন ; 
ধর্ম, fum, সাহিত্য, জ্ন-বিজ্ঞান-_-সব কিছুর উদ্বানপত্ডন-পরিবর্তনের 
পরিচয় দেবে। কোনে! দেশ ও কালের মাহুষের জীবনের cute দিক না 
জানলে যে সে মানুষকে সম্পূর্ণ জানা হয় লা এ তে! স্বতঃসিদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে 
tautology | কিন্তু এক ইতিহাসে, অর্থাৎ এক রকমের ইতিহাসে, «m 
কথা বলা! সম্ভব নয়, তাও স্বতঃসিদ্ধ । ত! জানাতে ও জ।নতে একই দেশ ও 
কালের বিভিন্্র রকমের ইতিহাস লিখতে ও পড়তে হয়। CMAI short 
eut নেই । এক জায়গায় সব কিছু পেয়ে যাব এট। অলস মনের FA ॥ 
তার! মাসুমের ইতিহাস নিবিড় করে জানতে চায় ন!। এক এনসাই- 
ক্লোপিডিয়া পড়ে অনেকে যেমন সকল জ্ঞানের জ্ঞানী হতে চীয় 1 

এলিজাবেথের যুগের ইংলণ্ডের ada ইতিহাসে সে যুগের ইংরেজি 
সাহিত্যর উল্লেখ অবশ্য থাকবে । তার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পাঠককে 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, সে যুগে রাষ্টরায় ইতিহাসের সীমার বাইরে এমন সব 
ঘটনা ঘটেছিল যার মূল্য রাষ্ট্রীয় ঘটনার চেয়ে কম নয়, বরং বেশী । তেমনি 
এলিজাবেথের যুগের ইংখেজি সাহিত্যের ইতিহাসে সমকালীন রাষ্ট্রীয় ঘটনার 
উল্লেখ থাকবে । কতক সাহিত্যের ইতিহাসকে কাঁলক্রমিক কাঠামে! দেবার 
জন্য, কতক সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের উপর রাষ্ট্রীয় ঘটনার প্রভাব পড়েছিল, 
সেই জগ্য। কিন্ত এলিঞ্জাবেথের যুগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে যুগের সাহিত্যের 
ইতিহাস জান! যাবে এ আশা তেমনি হুরাশা, যেমন ছুরাশা সে যুগের 
সাহিত্যের ইতিহাস প'ড়ে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জানা যাবে । 

রাষ্ট্রীয় ঘটনার ইতিহাসের মধ্যে সেই এীতিহ!সিক যুগের জীবনের py 
অনেক দিকের পরিচয় দিতে গেলে তা কি ক'রে সম্ভব করা যায় তার নমুনা 
মম্সেলের রোমের ইতিহাসে আছে । রোমান রিপাব.লিকের উত্থান ও ধ্বংসের 
ইতিহাসকে তার উপযোগী নান! পৰে মম্সেন ভাগ করেছেন৷ প্রতি পর্বের 
রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বিবরণ সমাপ্ত ক'রে তার শেষে সে পর্বকালের ধর্ম ও 
শিক্ষা সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে দু-একটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন । গ্রেকাই 
ভ্রাতাদের রোমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কার ও বিপ্লবের চেষ্টা ও ভার ব্যর্থতা, 
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মেরিয়াসের aa ও ডুসাসের সংস্কারের যাস, প্রাচো নিথ ংডটিসের 
সঙ্গে সংঘধ সেম্সেনের মতে ম্যারাথনে পাশ্চাত্য ও প্রাচোর যে প্রকাণ্ড 
সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল, বহুদিন fens থাকার পর ejaz একটা ছোট 
অধ্যায় ; এবং মম্সেলের কল্পনায় তার কাল GUB] এ সংঘর্ষ যেনন হাজার 
হাজার বছর চলেছে, তেমনি পরবর্তী কালেও হাজার হাজার বছর চলবে ), 
‘সিনা ও সালার কার্য ও অকার্য_এই নববই বছরের রায় ইতিহাস, মম্সেন 
যাকে বলেছেন রোমান ইতিহাসে সবচেয়ে অগৌরবের যুগ, এগারো! অধ্যায়ে 
তার বর্ণন। দিয়ে, নম্সেন একটি অধ্যায়ে সে যুগের রোমান faeta fece নানা 
জাতি, তাদের অবস্থা, ধর্ম ও শিক্ষার বিবরণ দিয়েছেন, এবং আর একটি 
অধ্যায়ে সাহিত্য ও শিল্পের অবস্থা বর্ণনা করেছেন; সালার 3$] থেকে 
রোমান রিপাব.লিকের ধ্বংসের উপর জুলিয়াস সিজারের maa স্থাপন 
পর্যন্ত চৌত্রিশ বছরের চিত্তাকযী ও Amai অতিদ্রত ci) ঘটনা- 
প্রবাহের ইতিহাস আবার এগারো অধ্যায়ে বর্ণনা ক'রে, তার শেষে সে 
যুগের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের বিবরণ দিয়ে একটি অধ্যায় জুড়ে 
দিয়েছেন । 

এসব অধ্যায়গুলি মম্‌সেনের ইতিহাসের পরিশিষ্ট মাত্র । মূল ইতিহাসের 
se লয়। কার ইতিহাসের প্যাটার্নের পাশে বিভিন্ন রঙের sro দিয়ে 
একটু বুননি-করা। ॥ স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, সে যুগে si] ঘটনাই 
একমাত্র ঘটনা লয়, অস্ত ব্যাপারও মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। 
"EQUIS কখনও কল্পনা করেন লি যে তার এইসব বিবরণ সেসব যুগের ধর্ম 
ও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের এমন বিবরণ দিয়েছে যে এসব ব্যাপারের 
প্রতিটির স্বতন্ত্র ইতিহাস লেখার ও পড়ার আর প্রয়োজন নেই । প্রকৃতপক্ষে 
এসব বিষয়ের "wu জ্ঞান যাদের নেই তার! মম্‌সেনের বিবরণ পড়ে কিছুই 
বুঝতে কি জ্ঞানতে পারবেনা d 
মানুষকে অখণ্ড করে দেখাই ‘তাকে সত্য করে.দেখা। (কিন্তু খণ্ড খণ্ড 

-করে প্রথমে তার পরিচয় না নিলে-ভারে অখণ্ড করে দেখা অসম্ভব { ‘একং 
“বিজ্ঞাতে সর্বস্রিদং Aate নয়, সর্বকে জানলেই, ভবে এককে জানা যাবে। 
atm ইতিহাস অবঙ্গাই দেশ ও কালের সম্পূর্ণ পরিচয় cum oat) সে সম্পূণ 
পরিচয়ের উপায় নয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে Pia multi-purpose 
ইতিহাসে পরিণত করা ৷ তার উপায় দেশ ও কালের নানা ব্যাপারের 
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স্বতস্ত্র পরিচয় দেওয়া । তার জন্য স্বতন্ত্র সব ইতিহাসের প্রয়োজন। এসব 
"Weu ইতিহাস পাঠকের মননের জারক রসে এক হয়ে-তবেই দেশ ও কালের 
অথণ্ড পূর্ণ জ্ঞান দেয় । যে পাঠক সে শ্রম-ম্বীকানে প্রদ্যত নন তাদের জন্য 
রাষ্ীয় ইতিহাসের সঙ্গে অদ্য ইতিহাসের handbook অবশ্য জুড়ে দেওয়া 
"Ra কিন্ত সে bundbookef& handbook, ইতিহাস নয় i 

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আকর্ষণ যে অন্য সব রকম ইতিহাসের আকর্ষণের 
চেয়ে বেশী তার কারণ সে ইতিহাস : মাহুযের কর্ম, 'অকর্মের, ছুঃখ-সুখের, অহত্ব- 
হীনতার, দ্বন্ব-মৈত্রীর, জয়-পরালয়ের বিশিষ্ট কাহিনী । সামাজিক বিবর্তনের 
ইতিহাস, কি «era ক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাসের মত নৈর্ধ্যাক্তিক 
ব্যাপারের বিবরণ ani মানুষের কাছে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আকর্ষণ 
মানুষের প্রত্যক্ষ স্পর্শের আকর্ষণ । সামান্য ও বিশেষের . মধ্যে বিশেষ যে 
বলবান, সকল বিধিনিষেধের ব্যাখ্যায় একটি প্রযোজা নিয়ম । ইতিহাসেও 
abstract MADA চেয়ে concrete ‘বিশেষ’ বলবা । তত্বের মহিমা 
তখনই হৃদয়ংগম হয় বিশিষ্ট তথ্যের মধ্যে যখন তাকে দেখা যায় । 


৬ 

উনবিংশ শতাপদীর নাঝামাঝি একদল.ইওরে।পীয় ইতিহ1স-লেখক বলতে 
আরম্ভ করলেন যে, ইতিহাস সাহিত্য নয়, ইতিহাস একটা বিজ্ঞান । এবং 
নিজেদের লেখা ইতিহাসের, পূর্বতনদের সাহিত্য-গন্ধী ইতিহাস থেকে তফাত 
করার অন্য, লাম দিলেন ‘বৈজ্ঞানিক ইতিহাস’ scientific history i 
সে সময় অনেক বিজ্ঞানের প্রভৃত উন্নতির কাল । কিন্ত এক বিজ্ঞানের সত্য 
আবিষ্কারের ut পথ ও নিয়মকাচুন১ অন্য বিজ্ঞানের সত্য আবিফার সে পথে 
ও সে নিয়মকানুনে চলে না। পদার্থবিজ্ঞানের চলার রীতি ও জীবনবিজ্ঞানের 
চলার রীতি এক নয় । জো তিবিজ্ঞানের 'অন্গুশীললেত্র Sif রসায়নবিজ্ঞানের 
waama রীতি নয়। সকল: বিজ্ঞানের সাধারণ কেোনে| বৈজ্ঞানিক রীতি 
Gio যা সকল বিজ্ঞানে সাধারণ সে হচ্ছ সভ্যনিষ্ঠা, এবং বিনা প্রমাশে 
fü অপ্রচুর প্রমাণে কোনো কিছুকে সত্য. বলে গ্রহণ না কর! । এবং 
প্রমাণবিরুজ্ধ হলে চিরপে।যিত মত ও চিস্তাধারাকে পরিত্যাগে দ্রিধাহীনতা ৪ 
যে ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ প্রকৃত ইতিহাস, ematfaatu নয়, সে ইতিহাসে এসব 
গুণ অবশ্য থাকবে । অর্থাৎ সে ইতিহাস হবে প্রামাণিক ইতিহাস, বিনা 
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প্রমাণে কিছুকে সত্য বলে aza করবে না, কেনো মোহতেই প্রমাণিত 
সত্যকে গোপন করবে না। কিন্তু মাত্র প্রামানিক বললে ইতিহাসকে 
‘বৈজ্ঞানিক’ নাম দেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় । বিজ্ঞানের যে অসীম প্রেষ্টিজ, 
নামের মহিমায় তার কিছুটা ইতিহাস-বিভায় টান! যায় না । এমন মনোভাব 
ও GI নূতন mi পূর্বে যখন দর্শনের প্রেষ্টিজ ছিল বড়, এবং বহু বিজ্ঞানের 
&শশরকাল, তখন পদার্থবিজ্ঞানের নাম ছিল natural philosophy 1 
আজ সুনীতি বিদ্যাকে moral philosophy m বলে বলি moral 
Science 1 

কিন্তু ইতিহাস রচনাকে বার! বিজ্ঞান aeui মনে করেছিলেন, তাদের 
রচিত ইতিহাসে তার ফল ফলেছিল। ইতিহাস যখন বিজ্ঞান তখন 
সাহিত্যের মত তার সুখপাঠ্য হওয়া দোষের, কারণ তা ভঙ্গী দিয়ে সাধারণ 
পাঠকের মন ভূল/বার চেষ্ট। । ইতিহাস হবে Raa মত নিবেট, অর্থাৎ 
solid, এবং তাতে রসের স্পর্শ থাকবে না। সাধারণ পাঠক সে ইতিহাস 
না-ই বা পড়ল, কারণ সাধারণ পাঠক সচরাচর বিজ্ঞানের পু'ণি পড়ে না। 
ফরে সেসব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস এখন অসাধারণ পাঠকও পড়ে না। 

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিকত্বের একটা সুবিধা যে, রুচনাশক্তির তারতম্যে এক 
Afen অন্য এতিহাসিকের চেয়ে খাটে! হয় লা। কেননা রঢনাশক্তিটাই 
অবান্তর । কোনে! রকনে সত) তথ্যটা প্রকাশ করতে পারলেই হল। 
এবং আরও বড় সুবিধ। আছে । 

ইতিহাস যখন বিজ্ঞান তখন গবেষণায় এতিহাসিক সত্য আবিফারের 
নিয়মগুলি আয়ত্ত করে পরিশ্রম করলেই সকল এঁতিহাসিক সমান মুল্যের 
ইতিহাস রচনা করতে পারে। এতিহাসিক প্রতিভা ব'লে কিছু c 
আছে নিয়ম মেনে চল! ও পরিশ্রম করা । 

হাতে-হাতিয়ারে যার! কোনো! বিজ্ঞানের, চর্চা করে না, বা বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারে বিজ্ঞানীর মনন ধারার খবর জালে না” তাদের অনেকের ধারণ!" 
বে বিজ্ঞানের সব আবিক্ষার saepe বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিয়মগুলি 
কঠোরভাবে পালন ক'রে পরিশ্রমনিষ্ঠার ফল। যোড়শ খৃষ্টাব্দে যখন 
ইউরোপে নবাবিজ্ঞানের উদ্মেষকাল, ও তার MIAJ সকলে চমৎকৃত, OU 
সময় ইংলণ্ডের Francis Bacon এ নববিভার একজন উদ্দুগাতা ছিলেন ı 
ভার বিখ্যাত গ্রন্থ Advancement of. Learning-a fifa প্রাচীনকালের 
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কুসংস্কারযুক্ত সত্য আবিফারের এই চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। 
বলেছিলেন যে, প্রাচীন মত যদি শ্রাচীনদের মত বালে গ্রান্ত করতে হয়, 
তবে আধুনিকেরাই AFS প্রাচীন, কারণ প্রাচীনদের চেয়ে আধুনিকদের বয়স 
অনেক বেশী | Francis Bacon আর একখানি পুথি লিখেছিলেন, যার 
নাম Novum Organum, অর্থাৎ সত্য আবিষ্কারের নৃতন বিধি-বিধান । এ 
AEN বেকন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিরের নিয়মণ্ডলির এক তালিক। দিয়েছেন" 
ভার ধারণ! ছিল যে’ প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুশীলনে এই নিয্মমগ্ডলির 
প্রয়োগ করলেই সে ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক সত্য আবিফার হবে । এই আশায় 
dara তিনি অনেকগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপারেরও তালিকা দিয়েছেন, যাতে 
বিজ্ঞানীরা গবেষণার নিয়মগুলি প্রয়োগ করে সেসব ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক 
সত্য আবিঘার করতে পারে। বিজ্ঞানের canfaers যে বাধাধর1 নিয়ম 
আয়োগেই হয় তাতে বেকনের সন্দেহ ছিল ন1। অর্থাৎ নিয়ম নেনে নিষ্ঠার 
সঙ্গে 551 করলে যে কেউ নিউটন কি ডারউইন, আইনস্টাইন কি প্ল্যান্কের 
তুল্য মূল্য সত্য আবিঘ/র করতে পারে । বিজ্ঞানের আবিদ্ধারে নব নব 
উন্মেষশালী বুদ্ধির আবির্ভাব অনাবশ্যক ৷ বিজ্ঞানোৎসাহী। বেকনের বিজ্ঞানে 
aag ছিল ন! তার বড় প্রমাণ যে, ষোড়শ শতান্টীতেও বিজ্ঞানে 
গণিতের স্থ'ন সঙ্গন্ধে হার কোনে! জ্ঞান ছিল না। বৈজ্ঞানিক এতিহাসিদেরও 
ধারণ! বেকনের বিজ্ঞানের ধারণার অনুরপ । যে কোনে! ইতিহাস লেখক 
চেষ্টা করলেই গিবন কি মমজেন হতে পারে d 


৭ 

i বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের দিন বিগত হয়েছে । এখনও যারা সত্যনিষ্ঠ" 
প্রামাণিক ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক বলেন- ভার! একটা চলতি নাম 
অভ্যাসবশেই ব্যবহার ITA | 

“কিন্তু ইতিহাসের বৈজ্ঞানিকত্ব . বিশ্ধাসের একটা ফল দূর হয় নি, বেশ 
টিকে আছে । সে হচ্ছে ইতিহাসকে ভবিশ্যদৃবক্তা মনে করা । 

বিজ্ঞান ভবিষ্যতের অনেক কথা বলে। জোয়ার-ভাটার সময়, 
চন্্র-্র্ষের গ্রহণ, ভবিষ্যতের যে কোনো দিনে গ্রহ-উপএহের অবস্থান_ 
গুনে বলতে পারে । যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে 
সেসব নিয়ম দিয়ে গণনা করে বিজ্ঞান ভবিষ্যৎ va: ইতিহাস যখন 
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বিজ্ঞান তখন ইতিহাস কেন ভবিষ্যতের ঘটনা গুনে বলতে পারবে না? 
অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা যেমন অনেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের 
নিয়ম আবিক্ষার করেছেন, এতিহাসিকের! এঁতিহাসিক ঘটনা পরীক্ষা করে 
মাহষের সমাজে ঘটনা ঘটার তেমনি সব নিয়ম আবিদ্ধার করেছেন। এবং 
সেই সব নিয়ম অনুসরণকরে বর্তমান কোনে! মানবীয় ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি 
এতিহাসিকের। বলতে পারেন। 


বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস নাকি বলেছিলেন যে, স্থ্টির প্র/কৃকালে পরমাণুপুজের 
সংস্থান কেমন ছিল, তাদের গতির দিক ও শক্তির পরিমাণ কি ছিল, তা 
জান! থাকলে ভবিষ্যত Ra সব তথ্য তিনি গুনে বলতে পারতেন। 
ছালের বিজ্ঞানীরা অতটা সাহসিক লন SRN জেনেছেন যে fA ব্যাপার 
ও তার মালমশলার প্রক্কৃতি এরকম গণলায় ধরা দেবার মত নয়, অনেক বেশী 
জটিল । মানুষের সমাজের গতি-পর্রিণতি তার চেয়ে কম জটিল নয়। এ 
জটিলতার মধ্যে এঁতিহাসিকের তবিব্যৎ-বাশীর চেষ্টা যে কত নিরর্থক গিবনের 
ইতিহাসে তার একটা ‘ক্লাসিক’ উদাহরণ আছে ! গিবন রোম সাস্রাজে)র 
ইতিহাস থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তার সমসাময়িক ইওরোপীয় 
রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়েছেন । পশ্চিম রোমান সাত্রাজ্যের ধবংলে ইতিহাস 
শেখ করে গিবন লিখছেন, "and we may inquire with curiosity, 
whether Europe is still threatened with a repetition of 
those calamities which formerly oppressed tho aims and 
institutions of Rome. Perhaps the same reflections will 
illustrate tbo (all of that mighty empire end explain the 
probable causes of our ectua) security," এবং এই পরীক্ষার 
ফলে গিবনের মনে হয়েছে যে তাঁর সমসাময়িক ইওরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ- 
ppm) মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাড়িয়ে আছে । “The. abuses of 
tyranny are reetrained by the mutual influence of fear and 
shame ; republics have acquired ‘order and stability ; 
monarchies have imbibed tbe principle of freedom, or at 
least of moderatioh" ; গিবন তার ইতিহাস লিখে শেষ করেন 
১৭৮৭ wv, অর্থাৎ করানী বিপ্লবের € বছর পূর্বে । ভার সমসাময়িক 
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ইওরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে যে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির পাথর 
গলা আরম্ভ হয়েছে তার কোনে! সন্দেহ গিবনের aca হয় লাই।১ 

যে এীতিহসিকেব ভবিষ্থাদ্বত্তণ হবার আকা) ভার একবার ভেবে দেখা 
ভালো a, তার এতিহাসিক দৃষ্টি গিবনের চেয়ে ব্যাপক ও সৃষ্মতর কি লা। 
কিন্তু ভবিশ্যৎ বামী উচ্চারণের উৎসাহ সে ভাবনা অনেক এতিহাসিককে 
ভাবতে দেয় ন! । তার এক নমুনা ইংরেজ লেখক টোয়েনবি । বহু ৎণ্ডে STA) 
বিস্তৃত এতিহাসিক grasa শেষ করে শেষ ছু খণ্ডে সোজাসুলি ese 
ভবিষ্যৎ বাণী বলেছেন। এ কালের বিজ্ঞানীরা বলেন যে অতি ক্ষুদ্র! 
পরমাণুর গতিবিধি গোনা যায় না, কিন্তু পরমাণুপুঃঞগর, অথাৎ massam, 
গতি-প্রকৃতি statistical উপায়ে গোনা যায় । টোয়েনবি কোনো বিশেষ 
ব্যাপারের ভবিষ্যৎ বাণী করেন নাই, গোটা আনব-সমাজ ও সভ)তার ভবিষ্যৎ 
নির্ণয় করেছেন । সে এতিহাসিক ভবিষ্যৎ বাণী ইতিহাসের সঙ্গ সম্পর্কহথীন। 
ইওরোগীয় সমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙ্মার ছবি__হা 
একজন ইওরোপীয় লেখকের মনে হয়েছে, এসব ভবিষ্যৎ বাণীর জন্ম এই 
আশা ও আকাঞা। পেকে, ইতিহাসের কোলে! শিক্ষণ থেকে নয় । 


৮ 


এ কাল পর্যস্ত মানুষের সমাজ ও সভ্যতার যতটুকু ইতিহাস জানা গেছে 
তাতে সে সমাজ ও সভ্যতার গতির এমন কিছু wm নিয়ম কি জেনিছি 
যাতে তার ভবিব্যৎ গতির কথা কিছু বলা যায়? ইংরেজ ইতিহাস-লেখক 
H. A. L. Fisher তার ইওরোপের ইতিহাস'এর ভূমিকায় লিখেছেন 
“One intellectual excitement has, however, been «denied 
me. Men wiser and more learned than I have discerned 
in history a plot, a rhythm, e predetermined patteru;? 
These harmonies are.concealed from me, 1 can seo only 
ono emorgency following upou another es wave follows 
wave, only ono great fact with respect to which, since it 


»| এই উদাহরণটি নিয়েছি ১৩৩৪ সালের আমার একটি লেখা থেকে 1 
"feuis ( বিচিত্রা, প্রথম বর্ষ, inte ) 
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is unique, there oan be no generalisations, only one safe 
rule for the bistorian : that he should recognize in the 
development of human destinies the play of tho contingent 
and the unforeseen. 'Phis is not a doctrine of cynicism 
and despair. The fact of progress is written plain and 
large on tbe page of history ; but progress is not a law 
of nature. The ground gained by one generation may 
be lost by the next. The thoughts of men may flow into 
cbannels which lead to disaster and barbarism. 

কুড়ি বছর পূর্বের লেখা ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও আর্ত হয় নি। 

সভ্যতার ভবিষ্যৎ খল! যায় এ বিশ্বাসের অন্তরে এই স্বীকৃতি লুকিয়ে 
আছে যে, মাম্থষের ভবিব্যৎ ঠিক হয়েই আছে । নান্ুষের কর্ম অকর্ম 
নিমিত্ত মাত্র । এ বিশ্বাস কারও মনে হতাশ! আনে, কারও মনে উৎসাহ 
আনে । সমাজের ক্রমপরিণতিতে যে proleturiat এর dictatorship 
অলভ্ব্য e অবশ্যস্তাবী, এ বিশ্বাস কার্ল মার্কসের মনে উৎসাহ এনেছিল, 
এবং তিনি অন্থচরদের মনে উৎসাহ এনেছিলেন এ বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক সত্য 
তার প্রমাণ প্রচার ক'রে । এ বিশ্বাসের মূল কোনো পরীক্ষিত সত্য নয়, 
মলের আকাম্ধা । মানুষের ও তার সভ্যতার ভবিষ্যৎ যদি প্রথম থেকেই 
fais হয়ে থাকে, এবং তা যদি পূর্বেই জানা যায়, জান! যাবে ভবিস্যুৎ- 
aea অপরোক্ষ দৃষ্টিতে, ইতিহাস-ভ্ঞানের সরু পথে নয়। স্মৃতরাং 
ইতিহাসের ভবিষ্যৎ nd অপরোক্ষদৃটি দ্রষ্টাদের ছেড়ে দিয়ে, এঁতিহালিকদের 
নিশ্চিন্ত হওয়াই ভালো ৷ মাহ্গযের ইতিহাসের «ww কুটিল পথে বিচিত্র 
গতির যে বিস্ময়, মাস্মষের মনে সে বিস্ময় জাগাতে পারলেই এতিহাসিক 
«vy eus 


PISAS ATIATI গুপ্ত 
শ্রীতড়িৎ কুমার যুখোপাধ্যায় 

বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে যাহারা পূর্ববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের 
সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ঠাহার) অনেকেই হয়তো টাঙ্গাইলের রামপ্রাণ eee 
ভালভাবেই জানেন, fe এতিহাসিক রামপ্রাণের পরিচয় RUTENA 
ইতিহাসাপুরাগী। ব্যক্তি ছাড়। wr কাহারও জালা আছে কিন। সদ্দেহ। 
রামপ্রাণ ৮ বা তাহারও বেশী এতিহাসিক প্রস্থ রচন! করিাডিচলন। কিন্ত 
বর্তমানে Agea বৃহৎ, গান্থাগারগুলিতে তাহার রচিত এন্থহলির 
ছ একটির মাত্র সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে সবকয়টি 
প্রস্থ একত্রে পাওয়। যায় না। রামপ্রাণ যে প্রথম শ্রেণীর ওঁতিহাসিক 
ছিলেন তাহা নহে ইতিতাস-গবেষণার ক্ষেত্রে তাহার মৌলিক অবদান 
কিছুই নাই । তাহার সময়ে প্রকাশিত ইংরাজি ভাষায় রচিত এতিহাসিক 
গ্রন্থের অনুসরণে রামপ্রাণ ভারতের প্রাচীন ৪ মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা 
করিয়াছেন; qag হইতে সংগৃহীত এতিহাসিক তথ্য তিনি ইংরাজি 
ভাষায় অজ্ঞ বাস্ডালী পাঠকের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার এই 
প্রচেষ্টার wey তিনি আমাদের ম্মরণার্থ i 

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে বিখ্যাত মুদ্সীবংশে 
রামপ্রাণের জন্ম হয় (৯ ই ফাস্কন, ১২৭৪ সাল )। ভাহার পিতার লাম 
rena og) রামপ্রাণের পূর্বপুরুষ গিরিধর qutt ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
আমল হুইতে রংপুরে চিনির কুঠির দেওয়ান ছিলেন । যখন ডাহার- বয়ল 
আড়াই বৎসর, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয় । তখন হইতে তাহার 
মাতাই ছিলেন একমাত্র অভিভাবিকা। রামপ্রাণ আজন্ম FA ছিলেন, 
স্রানু-দৌর্বল্যই ছিল তাহার প্রধান রোগ ॥। তিনি বেশী পরিশ্রম করিতে 


রামপ্রাণ ee সম্বন্ধে সকল তথ্য তাহার পুত্র Arala eg মহাশয়ের 
নিকট পাইয়াছি। 


৩ 


১৪৮ উতিহাস 
পারিতেন ন! । প্রবেশিক। পরীক্ষার সময় প্রথম বৎসর অসুস্থতার অন্য 
পরীক্ষা দিতে পারেন নই । দ্বিতীয়বার তিনি অঙ্কে ফেল হন । ইতিহাসে 
ও সাহিত্যে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পর বৎসর কলিকাতায় 
আসিয়া Ripon Collegiate School a wf& za: এবারও তিনি 
অঙ্কে পাশ হইতে পারিলেন না। ওাহার অঙ্ক পত্রের পরীক্ষক তাহার এক 
আত্মীয়কে পরে বলিয়াছিলেন, ‘Hero is a proof that an essayist 
cannot bo n mnthemnticinn, 

পরীক্ষায় অকৃতকাৰ্য্য হইয়া রামপ্রাণ স্কুলের পড়! ছাড়িয়া দিলেন। 
স্থূল ত্যাগের পর তিনি চাকুরীর উদ্দেশ্যে কুচবিহারে যান । কুচবিহারে 
তিনি অল্রকাল থাকিয়। দিনাজপুরে আসেন । সেখানকার কালেক্টরীতে 
WR বৎসর চাকুরী করার পর দেশে ফিরিয়া আসেন ॥ 

রামপ্রাণের পৈত্রিক বিত্তের অভাব ছিল ম!। তাই তিনি চাকুরীর 
সন্ধানে ন! ঘুরিয়। কেদারপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস আর্ত করেন। তখন 
হইতে স্বীয় ও আকীয় স্বজনের ভূসম্পন্তি পরিচালনার ভার ছিল তাহার 
উপর । টাঙ্গাইলে বাস করার কয়েক বৎসর পরে তিনি hon. 
magistrato নিযুক্ত হন। কিন্ত ভাল না লাগায় এপদ তিনি ত্যাগ 
করেন । শেষ বয়সে রামপ্রাণ সমাজ সংস্কারে মন দেন । অস্পংশ্যতা 
বর্জন ও বিধবা-ধিবাহ্থ প্রচলনে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ১৩৩৩ 
সালের শেষভাগে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৩৩৪ সালের 
২৭শে ভাদ্র তাহার মৃত্যু হয়। 

তাহার সময়কার রাজনৈতিক ভাবধারা রামপ্রাণকে বিশেষ ভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছিল । তিনি বঙ্গবাসী ও সঙ্গীবনী পত্রিকায় প্রকাশিত 
রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিতেন। 
বঙ্গতঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি সাগ্রহে যোগদান করেন । এই 
প্রসঙ্গে তাহার মতামত উল্লেখযোগ্য :— 

আমি বঙ্গভঙ্গের অত্যন্ত বিরোধী ছিলাম ৷ স্বদেশী আমার প্রাণের 
বিষয় । বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আরস্ত হইবার বহুপূর্ব হইতে আমি বিলাতি 
বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলাম ।----.----হাটে হাটে, গ্রামে গ্রামে, বক্তৃতা করিয়া 
বেড়াইতাম ৷ দেশী ভাতী ও জোলা দিগকে উৎসাহ দিবার es নালা 
প্রকার a ও পরিশ্রন করিয়াছিলাম | Fly Sbuttlo এবং চরকার প্রচলনের 
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জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলাম ।--....বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্য্যন্ত শিক্ষিত 
বাঙালী Liberal Partytm আপনাদের অনুকূল বিবেচনা করিতেন, এবং 
ত্বাহাদের সাহায্যে উন্নতি লাভের wy আশান্বিত ছিলেন । এই সময়ে সে 
তুল ভাঙ্গিয়া যায়। ভারতবর্ধের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর দল এই 
সময়ে ছুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন । একদল পূর্ববৎ আন্দোলন এবং 
একতা ও উচ্চশিক্ষা eaa উপায় বলিয়া ধরিয়া থাকেন, কিন্ত 
ইংরাজের আনুকূল্য লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া আত্মক্তিতে বিশ্বাসী হন, 
অস্যদল রাজনৈতিক আন্দোলন নিশ্ষল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বৈদেশিক 
লিনিষের তথা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বয়কট আপনাদের মুক্তিলাতের 
উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন। শেষোক্ত দল হইতেই anarchist দল 


উদ্ধৃত হয়।......এই প্রসঙ্গে আমি গান্ধী আন্দোলন সম্বঙ্গে আমার 
মতামত লিপিবন্ধ করিতেছি i 


দুই হাজার বৎসর অবধি ইউরোপে d ধর্মমূলক নীতি প্রচারিত 
হইতেছে। কিন্তু হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ পূর্ণনাত্রয় রহিয়াছে । আমাদের 
দেশেও কত মহাপুরুষ ( অহিংসা ) নীতি প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু run 
হিংসা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাই নাই i 


Mass হিংসা বিদ্বেষ capite হইবে এক্স আশা কর! বিড়শ্বন! মাত্র । 
non-co-operation দহ! অন্ত্ৰ । যদি শিক্ষিতগণ non-co-operation 
করেন তাহা হইলেই কাজ হইতে পারে । non-co-operntion করিতে 
হইলে যে প্রকার একতা এবং স্বদেশ হিতৈষণা আবশ্যক তাহা দেশের 
শিক্ষিত সন্প্রদায়ে এখনও জন্মায় নাই । আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত 
শিক্ষিতগণ মহাত্মা গান্ধীর নামের জয়ধ্বনি করিয়া থাকেন, তথাপি 
তাহারা ওকালতি, চাকুরী, উপাধি এবং স্কুল কঙেক্র পরিত্যাগ করেন লাই । 
হিন্দু মোসলমানের সম্মেলন আবশ্যক । এন্ত হিন্দুর স্যার মোসলমানেরও 
স্বদেশপ্রীতি থাকা আবশ্যক Pan-lslamism মোসলমানের স্বদেশপ্রীতির 
পরিপন্থী । বর্তমান reform যে কিছু প্রকৃত অধিকার দিয়াছে তাহা 
পরিচালন উপলক্ষে একতা স্বদেশহিতৈষণা ও ্থার্থত্যাগ বিকাশ লাভ 
করতে পারে । যদি এই একতা স্বদেশখহিতৈষণ! ও স্থার্থত্যাগ উপস্থিত হয় 
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তবে এ সামান্য ক্ষমতার পরিচালনেই গবণমেন্ট কাবু হইবেন এবং প্ৰরাজ- 
লাভের পথ প্রশস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ লাই |'7 

কুচবিহারে থাকাকালীন ব্রামপ্রাণের ইতিহাস সাধলা আরম্ভ হয়। 
দিলের অধিকাংশ সময় তাহার কাটিত কুছবিহারের সাধারণ পাঠাগারে । 
এই সময়ে তাহার লেখা “সিপাহী বুদ্ধকালে কলিকাতার অবস্থা” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি "meu নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পত্রিকায় রিয়া- 
উস্‌-সালাতিন সম্বন্ধে অক্ষয় মেত্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধটি 
পাঠ করিয়! রামপ্রাণ ফারসী গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করিবেন স্থির 
করেন। দুই জন মৌলবীর সাহায্যে তিনি রিয়াজের বঙ্গানুবাদ করিতে 
সমর্থ হন ॥ ইহার কতকাংশ এতিহাসিক চিত্র নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত 
wma হঠাৎ এ পত্রিকার প্রচার বন্ধ হওয়ায় সেই সময়ে সম্পূর্ণ অন্থবাদটি 
প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই ॥ রামপ্রাণ এন্থটির ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 
“রিয়াজের অন্তবাদ কালে অক্ষয় বাবু সর্বদ1 knife লিখিয়! আমাকে নানা 
প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছেন । বাংলার নবাবী আমলের ইতিহাস প্রশেতা 
কালীপ্রসম্ বন্দ্যোপাধ্যায় crm: প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম অংশের টাকা সংযোগ 
করেন।” 

“রিয়াজ” অন্নবাদ করিবার সময় তাহার মনে চেঙ্গিস্‌ খা ও togra 
সম্বন্ধে কৌতুহল জন্মে । রামপ্রাণ তাহাদের জীবনী পাঠ করেন। তাহারপর 
ঢাকা-কলেজ্জ লাইব্রেরীতে বাবরের আত্মচরিত পড়িবার সুযোগ পান । 
তখন তিনি তাহার অন্যতম রচনা মোগলবংশ লিখিতে আর্ত করেল। 
এই গ্রন্থটির অনেকাংশ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য 
পত্রিকার নিয়ম ছিল, যে প্রবন্ধটি সর্বেবোৎক্বষ্ট বলিয়া বিবেচিত হুইত তাহ! 
পত্রিকায় সর্বপ্রথম স্থান পাইত ৷ সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র সমাভপতি চেঙ্গিস্‌ 
খা নামক প্রবন্ধটি সর্ব্্বোৎকুষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। লেখক তাহাতে 
বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিয়াছিলেন । মোগলবংশের বৈশিষ্ট্য এই বে 
উহাতে লেখক কেবলমাত্র মোগল সস্রাটগণের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াই আস্ত 
হন নাই ; বার্নিয়ে, মান্রিক, ও মান্ুলির বিবরপীর সাহায্যে মোগল যুগে 
ভারতবাসীর , আধিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্র আকিয়াছেন, এবং 


egiela গুপ্তের আন্রকখ! ( পাখুলিপি ) হইতে t 
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পরিশেষে আবুল ফজল, বদাউনি প্রভৃতি ফারসী এ্রতিহাপিকগণের জীবনী 
ও তাহাদের রচিত এস্থের তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও  wfeui 
দিয়।ছেন। 

'আরতি' নামক পত্রিকায় রামপ্রাণের লেখা “দেবল্!দেবী” ও ‘অটোমান 
maay এই দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের তাগিদে তিনি 
মহম্মদের জীবনী জেখেন। ইহার প্রথমাংশ “আরতি” ও শেষাংশ নবনূর 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর তাহা শ্রাস্থাকারে মুক্ত হয়। 
রামপ্রাণ লিখিয়াছেন, “হজরত নহুম্মদ আমার প্রথম মৃত্রিত পুস্তক ৷” 

মহস্মদের উত্তরাধিকারগণের সম্বন্ধে তাহার রচনা সাহিত্য পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় লাই, প্রবন্ধটি প্রবাসীতে স্থান পায়। খল্িফাগণের ইতিহাস 
কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়? এইভাবে ইসলাম 
কাহিনীর জন্ম হয় । ইহার পর “মোগলবংশের পূর্ববর্তি রূপে প৷ঠ'নরাজবৃত্ত' 
রচনা করেন P এইরূপে ইসল্ামধর্ট্রের উত্থান হইতে য়োগল AATE পতন 
অবধি ভারতবধের ইতিহাস রামপ্রাণ তাহার fafenusty লিপিবদ্ধ 
করেন 

রিয়াজের বঙ্গানুবাদ ছাড়া তাহার উল্লেখযোগা রচনা হইতেছে 
‘মোগলবংশ,’ ‘প্রাচীনভারত,' ও ‘প্রাচীন রাজনালা? | অক্ষয়কুমার মৈত্র 
অনুরোধে রামপ্রাণ প্রাচীন ভারত রচলা করেন) ইহা বৈদেশিক 
পর্ধটকগণের বিবরণী অবলম্বনে রচিত প্রাচীন ভারতের সত্যতার 
ইতিহাস । ‘প্রাচীন রাজ্মালা' প্রাচীনভারতের sequel রূপেই রচিত 
xni ‘প্রাচীন রাজমালার' ভূমিকায় রামপ্রাণ লিখিয়াছেন, ‘প্রাচীন 
আীক রোমকগণ রাজবিবরণ asala অতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুগণ আপন।দের রাজবৃদ্থাত্ত মুলক পুরাণ Cu 
অলৌকিক ঘটনারাশিতে পরিপূর্ণ করিয়াছেন । এইসকল বৃত্তান্ত হইতে 


সত্য উদ্ধার অতীব gus ব্যাপার । এখনও উপাদান Mag হইতেছে, 


semp অবলম্বন করিয়! সম্যক রাজবিবরণ রচন| করিবার সময় অভাপি 
আইসে নাই । কেন লা একসময়ে যে তথ্য সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় 
অন্য সময়ে তাহাই আবার অভিনব প্রমাণে আবিষ্ধারে ও বিচারে 
ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে s^ 

রামপ্রাণের রচিত গ্রান্থকয়টি সাধারণ পাঠক ও এতিহাসিকদের নিকট 


১৬২ ইতিহাস 
বিশেষ সমাদর পাইয়াছিল । Indian World (July 1906) ও Calcutta 
Review (April 1906 ) এই ছুই পত্রিকায় রিয়াজের বঙ্গান্থবাদের 
প্রশংসা zes সমালোচনা বাহির হয়। গ্রন্থটির পরিচয় দিতে গিয়া 
অক্ষয় মৈত্র লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালার ইতিহাস নাই । যাহ! কিছু বাঙ্গালার 
ইতিহাস লামে পরিচিত তাহার অধিকাংশই বাঙ্গালীর লেখনীপ্রস্থত নহে ॥ 
যাহা বা ar লেখনীপ্রস্থত তাহাও বিদেশীয় লেখকবর্গের চর্বিত ouf 
wi) পুণ্তমহাশয় রিয়াজের সরল বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের 
সবিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।” “প্রাচীন রাজম|লা" সম্পর্কে 
হরপ্রসাদ mÀ লিখিয়াছেন, “( রামপ্রাণ বাবু) কেমন করিয়া যে 
ময়মনসিংহের মফ:স্থলে বসিয়া এত বই ও মালমসল। সংগ্রহ করিলেন 
ভাবিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয় । চীলদের, তিববতীদুদর তামিলদের 
ও এশিয়ার অন্যান্য জাতিরও সাহিত্য হইতে তিনি অনেক সংগ্রহ 
করিয়াছেন । প্রাত্রতত্ববিদেরা যে এক একটি বিষয়ে নানামত প্রকাশ করিয়া 
থাকেন সেরূপ নানামত রানপ্রাণ বাবুর নাই। যে মতট! খুব যুক্তি যুক্ত 
তাহাই তিনি ame করিয়াছেন। ইতিহাসট। একটানা বহিয়া frate 
উহাতে সব খবর আছে অথচ পড়িতে পাঠকের ধৈধ্যচাতি হয় xir" 
ইতিহাসের প্রতি রামপ্রাণের গভীর অনুরাগ ছিল। কলিকাতার 
কোন এক পুরাতন পুশুকালয়ের মালিকের সহিত তাহার যোগাযোগ ছিল। 
ইতিহাস mia কোন পুরাতন পুশ্তকের সন্ধান পাইলেই তিনি সম্ভব 
হইলে তাহা টাঙ্গাইলে আনাইতেন। ভারতের নানাস্থান হইতে বহুমুল্যবান 
এঁতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । টাঙ্গাইলে গৃহদাহের (১৩ই চেত্র, 
১৩২৫) সময় তাহার সংগৃহীত পুস্তকের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যাঁয়। 
মোগলবংশ, প্রাচীন রাজমালা প্রভৃতি এান্থ রচনা করিতে গিয়া তাহাকে 
কি পরিঅমই a করিতে হইয়াছিল ৷ প্রথমত মফ:ঃস্বথলে থাকার দরুন 
একস্থানে সব এন্বগুলি একত্রে পাওয়। সম্ভব হয় লাই । নানাস্থান হইতে 
সংগ্রহ করিতে হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে হয়ত বৃথা সময় ও অর্থ ব্যয় 
হইয়াছে | রামপ্রাণ ইহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই । দ্বিতীয়ত বিভিন্ন am 
অতিযত্ব সহকারে পাঠ করিয়া তাহাকে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এব" 
তারপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত সেগুলিকে সাজ্াইয়! ইতিহাস রচনা 
করিতে হইয়াছে । রিয়াজের ভাষার সহিত sra পরিচয় আছে 


"7 


এতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত ১৬৩ 


তাঁহার! সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন, যে গ্রন্থটির হঙ্গামুবাদ ঝরা 
কত কঠিন। রিয়াজের বঙ্রান্থবাদ বাংলার ইতিহাসে রামঞ্রাণের শ্রেষ্ঠ 
অবদান । 

প্রচলিত অর্থে amena উচ্চশিক্ষিত ছিলেন লা। firfira 
প্রথম পরীক্ষা! প্রবেশিকাতে তুইবার চেষ্টা করিয়াও উত্তার্ণ হইতে পারেন 
নাই। কিন্তু জীবনের প্রারস্ডে এই ব্যর্থতা তাহার tua e AKATE 
দমিত করিতে পারে নাই। dma অধিকাংশ সময় ও অর্থ তিনি 
ইতিহাস সেবায় ব্যয় করিয়াছেন। রামপ্রাণ আত্মকথায় লিখিয়াছেন, 
“অনেকে যশ এবং অর্থের আকাথ।য় বই লিখিয়। থাকেন, আমার ভাগ্যে 
অর্থলাভ ঘাটে নাই । [কিন্তু আমি প্রচুর প্রশংসা পাইয়াছি ৷” ঢাকায় বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় রামপ্রাণ তাহাতে ইতিহাস শাখার 
সভাপতি নির্ববাচিত zai এ অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন 
Spe Mra দন্ত এবং অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ। বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্র হইতে বাংল! দেশের 
ইতিহাস লইফা রচিত কোনও প্রবন্ধ সর্কেৎকৃষ্ট বলিয়! বিবেচিত হইলে 
লেখককে রানগ্র।ণ AAA দেওয়। হইয়া থাকে । 


রামপ্রাণ es রচিত পুশুকাবলী 
»| প্রাচীন ভারত sov পৃষ্টা, ভাহতব্ধের প্রাচীন শিক্ষা, cof os সভ্যতার 
ইতিহাস! 
২। প্রাচীন র।দ্মাল। । প্রক।শকাল শ্রাবণ ১৩৩১, ৬১৭ পৃষ্ঠ! । 
ol হজরত w 
৪1 ইসলাম কাহিনী । 
t| পাঠান রাজবৃত্ত। 
*| মোগল বংশ। ৫১৬ পৃষ্ঠা, ১৩৯১) 
৭। রিয্লাজ-উস্-সাপ!তিন__-১৩১২--৩১৫ পৃষ্ঠা i 
৮। ভারত ললনা--ভারতনার্রীর গৌরবময় কাছিনী। 
=| এ্তিহাসিক সন্দর্ভ_-তারত ইতিহাসের সমলোচলা 1 


ততাবোঘিনী সভা ও দেবেন্ডনাথ ঠাকুর 
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 
Corárzafa ) 

বাঙলা ভাষায় ভারতবর্ষের পুরাতত্ব আলে/চন।র পথপ্রদর্শক যে তত্ব- 
বোধিনী সভ। একথ। নিঃসংশয়ে বল! যেতে পানে । এবিষয়ে সভার মুখপত্র 
‘তত্ববোধিনী পত্রিকার অবদান অসামান্ত । এ পত্রিকার ১৭৭* শকের 
আবণ সংখ্যায় আবেগময়ী ভাষায় যা বল৷ হয়েছে ত। উক্ত প্রসঙ্গে সভার 
মনোভাব সুন্দর mA প্রকাশ করে,১ “বিদেশী পণ্ডিতের! BeLa- 
কারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রষ্িয়াডেন, আর 
আমারদিগেপ্র ইংরাডঁ ভাষার বহু ছাত্ত তাহা পাঠ্য বোধ করেন না, সেযে 
কি ছল AIA রত্রাকর তাহার অনুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না I 
*"'ইহায়। পরদেশের ইতিহাস যথোচিত অভ্যাস করেন কিন্তু স্বদেশের ANJE 
সন্ধান a উচিত বোধ করেন না। Rrasa অন্তঃপাতি কোন 
দেশের কোন স্থানে কি নগর ? কোন বৎসর তাহ! নিনিত হইয়াছে ? তাহা 
তাহার দিগের ZATA জ্ঞাত হইতেই হইবে ; কিন্তু আপনারদিগের এই 
arghia তত্রপ বিবরণ জানিবার জন্ঞ কত ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন ?*-আমার 
দিগের কি মূল ? পূর্বে কোন সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? 
কিরূপ ak ছিল? কি কি বিছা প্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে 
“ভারতবর্ষের yaga কি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইবার সপ্তাবনা আছে, কি 
আক্ষেপের বিষয় ইহাও জ্রানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। আক (গ্রীস) 
রোম, ফ্রান্স, জর্শ্মেনি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক 
ইতিহাস সামান্যত কাগতই আছে, তথাপি কোন্দিন কোন্‌ গ্রন্থকর্তা তদ্বিষয়ে 
বিশেষ অনুসন্ধান করিয়। কি নৃতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন ইহা জানিবার 
জন্য তাহারা কত উৎসাহী । নেবোরের রোমান ইতিহাস ও থর্লওয়ালের 


১ তস্ববোধিলী «fumi শ্রাবণ ১৭৭০ শক,পু ৬৮--৬৯। 


"x 
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de ইতিহাস পাঠের নিমিত্ত কত gai কিন্ত ভারতবর্ষের jara 
জানিবার sr কে অভিলাষ করে? afar রিসার্চ ও এসিয়াটিক 
সমাজের জর্নেল এান্থ কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এপিয়। ইউরোপ ও 
আমেরিকাথণ্ডে যে কত চেষ্ট। হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে ?” (প্রধানতঃ 
অষ্টাদশ শতকের শেষাধে ও সমগ্র উনবিংশ শতকে প্রাচাবিদ্ঞ। ওঁ প্রাচ্য- 
সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের কৌতুহল আকৃষ্ট হয়। ১৭৮৪ 
ধৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হ’ল । এর উদ্দেশ্য ছিল 
এসিয়ার পুরাবৃত্ত সম্পর্কে অসুসন্ধান। সেই সময় থেকে ভারতবর্ষে ও 
[ইউজ সারস্বত সমাজ সোৎসাহে প্রাচ্যবিঘান্দশীলন আরম্ভ করেন। 
{এই যুগে এসিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ছিলেন pne: শাসক Reste 
: গোষ্টীভুক্ত। সোসাইটির মাধ্যমে এদের কার্যকলাপ ভারতের অতীত 
সত্যতার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছিল সন্দেহ নেই । সেই সঙ্গে 
একথাও AG, তাঁদের এই অঙ্গশীলনের মূলে নিছক ভ্তানার্জল স্পৃহা 
ছাড়া কতকট! রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল । এই সময়ে ভারতবর্ষীয়- 
গণের me পুরাবৃত্ত 65a একটি ধারা পাশাপাশি গড়ে উঠতে দেখা 
যায়। রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির নাম এই 
প্রসঙ্গে স্মরণীয়! ব্যক্তিগতভাবে এদের কৃতিত্ব কিছু স্বীকৃতি পেয়েছে ।১ 
কিন্তু বাঙলা তাধায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমষ্টিগতভাবে তত্ববোধিনী , 
সভাই যে প্রথম ভারতীয় পুরাতত্ব আলোচনা সুরু করেন, এ'সম্পর্কে 
আধুনিক এঁতিহাসিকগণ সম্যক্‌ অবহিত বলে মনে হয় না।২ ভারতীয় 


১) রাজ! রামমোহন ফরাসী এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্ক নির্বাচিত হন? 
রাজা রাবাকান্ত 'শন্বকজক্রম” নামক RES অভিধান সংকলনের অন্ত নেশ বিদেশে 
সন্মানিত হয়েছিলেন । 

২ উদাছ্রপশ্বক্ূপ বল! ঘেতে পারে ডাঃ ক।লীকিছ্কর we তার কিছুকাল পূবে 
প্রকাশিত তারতীয় নবন্দ!গৃতি বিষয়ক পুন্ডকে "অতীত ইতিহাস ও সং্গতির আবিস্কার” 
বিষয়ক অধ্যায়ে তত্ববোধিনী সভার নামোল্পেছ পর্যন্ত করেন নি (37 K. K. Dutta— 
Dawn of Renascent India pp 49-72 )| অথচ তত্ববোধিনী যুগের এই 
বিশেবস্বটি «m পূর্বেই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্তরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল (ub তার 
History of the Brahmo Samaj vol I pp 92-93)! যদিও এই প্রললে 
সইওরোপে পুরাতাৰ্িক ভারতবিবয়ক গবেষণা চালু হবার আগেই তন্ববোধিনী 
সতা বাঙলাদেশে তা প্রবর্তন করেছিল,” শাস্ত্ীমহাশয়ের এই উক্তি ঠিক নয় । 

৪ 


১৬৬ ইতিহাস 


পণ্ডিতগণের পুরাতান্থিক আলোচনার পিছনে ছিল ভারত্তসংস্কৃতির স্বরূপটিকে 
আবিস্কার করে তার আলোকে আতিকে আত্মসচেতল করবার বাসনা, 
জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার ay ভিত্তিস্মি নির্মাণ করবার প্রয়াস । এখানেই 
তাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য-ভারততত্ববিদগণের দৃষ্টিভঙ্গী মৌলিক পার্থক্য ॥ 
তক্ষবোধিনী সভার ভারততত্ব আলোচনার মধ্যেও এই আত্ম আবিষ্কারের 
প্রেরণ! পুর্ণমাত্রায় কার্যকরী হায়েছিল। সভার আলোচ্য পুরাতাত্বিক 
বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল বৈদিক সাহিত্য । সে যুগে প্রথমদিকে 
বেদ উপনিষদকে sm ধর্শ্মের ভিত্তি মনে করা হত। বেদ বেদাস্তের 
অস্রান্ততায় বিশ্বাস পরিত্যক্ত হবার পরেও ত্রাহ্মসমাজে ধর্মের সঙ্গে বেদ 
উপনিবদের নিগৃঢ় সম্পর্ক রহিত হয়নি । বাঙলা দেশে বৈদিক সাহিত্যের 
চর্চা উত্তমরূপে প্রবর্তন করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আনন্দচন্দ্ৰ 
ভট্টাচার্য এবং ১৮৪৬ খৃষ্টান্দে রমানাথ ভট্টাচার্য, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য এবং 
তারকনাথ ভট্রাচাখ, মোট এই চারক্রন ছাত্রকে বেদাধ্যয়নার্থী হিসাবে 
বৈদিক শিক্ষার কেন্দ্র কাশীতে প্রেরণ করেন ।১ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে 
সমগ্র বেদ স্বয়ং শুনবার PI এবং তার মধ্যে পর! ও অপর! বিভ্ভার 
বিষয় কি কি ত! নির্ণয় করবার wy দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং কাশী গিয়েছিলেন $ 
কাশী থেকে প্রত্যাবর্তন করবার পরে তত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি 
সমুল খখেদ সংহিতার বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিক তাবে প্রকাশ ব'রতে আরম্ত 
করেন। ১৭৬৯ শকের ( ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ ) ফাল্গুন সংখ্যা থেকে ১৭৯৩ শকের 
(১৮৭১ পৃষ্টাব্দ ) জ্যেষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত সর্বসমেত ১২৪৮ টি শ্লোকের অনুবাদ 
মুদ্রিত হয়েছিল । তার কাষটি শেষ পর্যন্ত যদিও সমাপ্ত হয়নি তথাপি 
বাঙলা ভাষায় acu) অনুবাদের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথই যে পথপ্রদর্শক 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই o ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে তত্ববোধিনী পত্রিকাতে 


^1 দেবেঙ্রনাথের আত্মজীবনী ( তৃতীয় সংস্করণ ) পৃঃ ১০৮-০৯ 

২। od পৃঃ ১৩২-৩৪ 

v), আশ্চর্ধের বিধর Aarme বাগল তার দেবেক্রনাথের জীবনী পুস্তিকার় 
লেবেস্রনাবের MAAGIA আলোচন+ প্রসঙ্গে দেবেন্্রনাথ FSF UO 
অনুবাদের বিবর উল্লেখ পর্যন্ত করেননি! (দ্রষ্টব্য দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরা_সাছিত্য সাধক চরিতমাল! পৃঃ ২৫-২৬ ) 


C 
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রাজনারায়ণ বসু কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ 
করে এবং এ কার্ধের জন্য বস্তু মহাশয় মাসিক ৬০২ বেতনে তত্ববোধিনী 
সভা কর্তৃক নিযুক্ত zan তার ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর 
উপনিবদের অনুবাদ উচ্চ প্রশংস! পেয়েছিল $ বৈদিক সাহিত্য আলোচনা 
ও প্রচারের রামমোহন প্রবর্তিত ধারাটি এইভাবে তত্ববোধিনী সভা wm 
রাখেন। প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ বিষয়ে এই যুগের আর একটি 
উল্লেখযোগ্য কীর্তি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ধাসাগর কর্তৃক তত্ববোধিনী পত্রিকার 
পৃষ্ঠায় মহাভারতের বঙ্গানুবাদ । বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এ কাযটি সমাপ্ত 
করেন নি ; শেষ পর্যঙ্ছ উক্ত মহাকাব্যের উপক্রেমণিক! ভাগ মাত প্রকান্দিত 
হ’য়েছিল । সুখের বিধয় দু'জন বাঙালী মনীষী ততববোধিনী যুগে দেবেহুনাথ 
ও বিভাসাগর কর্তৃক প্রদশিত AA অষ্পসরণ করে পরবর্তীকালে AIA 
বেদ ও মহাভারতের বাঙলা অন্দবাদ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিল d 
এরা VAA রমেশচচ্ছ দত্ত ও কালী প্রসন্ন সিংহ । শেষোক্ত জল তত্ববোধিনী 
সভার সঙ্গে কিছুকাল থনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । gak বাডালীর ও 
বাঙলা সাহিত্যের এই দু'টি বিরাট কীতির গোড়াপত্তন যে তত্ববোধিনী 
যুগে এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। রমেশচন্্র ও কালীপ্রসম্্ উভয়েই 
অকুঠচিন্তে পূর্ব স্বরীদের ঝণ স্বীকার করে গিয়েছেন। রমেশচন্দ্র তার 
NUTS বঙ্গান্ববাদের ভূমিকায় দুঃখ করে বলেছেন “অনেকদিন হইল TY- 
বোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের একটি সুদ্দর অশ্মবাদ আরম্ত হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহা আর শেষ হইল না 1” কালীপ্রসঙ্ মহাভারতের অগুবাদকার্ধে 
বিভাসাগরের প্রেরণা ও সহায়ত! সম্পর্কে CRS উল্লেখ করেছেন ।২ 
পুরাতত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে তত্ববোধিনী যুগের অপর যে নায়কের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত । “ভারতবধীয় উপাসক- 
সম্প্রদায়” ( তুই খণ্ড ) এবং “প্রাচীন হিন্দু দিগের m যাত্রা ও বানিজ্য 
বিস্তার” এই দুইখানি গ্রন্থ এবিষয়ে ভার বিশের কৃতিত্বের পরিচায়ক | প্রথম 
গ্রন্থখানি বাহাতঃ H. I]. ৮5)139৮-এর সুবিখ্যাত 9৮৪০) of the 


১। রাজনারাদণ «uz আগ্মচরিত পৃঃ ««—e5 
২। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাহ__কালীপ্রসঙ্গ সিংহ ( সাচিতযসাধক চরিতনালা 
পৃঃ ০৬-৩৭) 


১৬৮ ইতিহাস 


Religious Sects of tho Ilindus পুস্তক অবলম্বনে রচিত হ'লেও তার 
হুবহু m লয়। অনেক স্থলেই অক্ষয়কুমার Wilson-aa মত 
সমালোচনা ও ভ্রম সংশোধন করেছেন এবং তিনি কিছু কিছু নুতন উপকর্ণ 
এবং তথ্যও বাঙলা সংস্করণে সংযোজন করেছেন । ফলে এখন পর্যস্ত ভারত- 
বর্ষের ধর্মসন্প্রদায়গুলি সম্পর্কে অন্থসন্ষিৎমৃর নিকট গ্রাশ্থখীনি অবশ্য পাঠ্য । 
বইখানির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত ভবার পূর্বেই অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয় । 
দ্বিতীয়গ্রস্বখানি সম্পূর্ণ অক্ষয়কুমারের AER গবেষণার ফল । সে সময়ে 
উক্ত বিষয়ের চর্চা দেশে কি faoc. একট! আরম্ভ হয়নি। 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এক্ষেত্রে বার। আলোচনা সুরু করেন, অক্ষয়কুমার 
তাদের মধ্যে অন্যতম । এতদিন পরেও তার গ্রন্থ সম্পূর্ণ পুরাতন হয়ে যায়নি 
যদিও বর্তমান কালে উক্ত প্রসঙ্গে তার নাম উল্লিখিত বা ঝণ স্বীকৃত প্রায়ই 
হয় লা। স্বতন্ত্র ও সংশোধিত আকারে APES হবার পুর্বে এাম্থদ্বয়ের 
অধিকাংশ তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্ত তত্থবোধিনী 
সভার অন্থব্রেরণাক্রাত পুরাতাত্বিক গবেষণার এখানেই শেষ নয়। বস্তুতঃ 
এ” আমলের তত্ববোধিনী পত্রিকার ফাইল ঘাটলে প্রথন দৃষ্টিতে তাকে 
প্রাচ্য বিদ্ভাবিযয়ক কোনও পত্রিকা বলে ভুল হ'বার সম্ভাবনা আছে। 
সাধারণ ভাবে এ'র পৃষ্ঠায় সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দু স্মৃতি শান্তর, প্রাচীন 
ভারতবর্ষের নদী বন পর্বত মালার বিবরণ, পুরাণের প্রাচীনত্ব ও 
এতিহাসিকতা, ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার প্রভৃতি অগণিত বিষয়ে 
মূল্যবান ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত gS | 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে এই ব্যাপক ও গভীর অন্ুসন্ষিৎসার 
পশ্চাতে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিভ্ভাসাগর, প্রভুতির Cuz ছাড়াও ধার 
মঙ্গল প্রভাব গভীর ভাবে কার্যকরী হয়েছিল তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বিখ্যাত পুরাতত্ববিদ্‌ রাজেন্দ্রলাল মিত্র । এসিয়াটিক 
সোসাইটির মতই তত্ববোধিনী সভার পাঁচজন গ্রস্থাধ্যক্ষ বিশিষ্ট একটি 
ape ছিল । বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর, বাজেন্দ্রলাল 
faa, রাজনারায়ণ qu Mma মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, 
Syra হ্যায়রত্র, প্রভৃতি এই সভার সদস্য হয়েছিলেন । অক্ষয় কুমার 
সুদীৰ্ঘকাল arg সম্পাদকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রন্থসভার 
অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদন ভিন্ন কোনও রচনা তত্ববোধিনী পত্রিকাতে 


EPAR সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬৯ 


প্রকাশিত maja উপায় হিলনা। SHAA সভার ১৭৭০ সালের আয়ব্যয় 
স্থিতির হিলাবে ATR দ্বরূপ এন্বসভার সভ্যগণের, বিশেষতঃ গ্রন্থসম্পাদকের 
কার্যের বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে y “কেবল অ'্ছাধ্যক্ষদিগের ay ও 
উৎসাহে এবন্প্রকার নানাবিধ হিতকর বিষয় তত্ববোধিনী পত্রিকাতে 
প্রকাশিত হইতেচছে,-----. এ্ছসম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুনার দত্তের সভার 
কাখ্যের উদ্ততিপক্ষে যে প্রকার উৎসাহ ও anm এবং পরিশ্রম ইহাতে 
তাঁহাকে এস্থলে ধন্যবাদ না করিয়! ক্ষান্ত হওয়া যায় না । সভার পরম 
সৌভাগ্য যে এমত এন্থসম্পাদকের উৎকই সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন।” 
এই শুভ প্রচেষ্টা ফলবতী হাতে বিলম্ব হুয়নি। তত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় 
স্বদেশের অতীত সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা জাতীয় সত্যতার মহত্ব সম্পর্কে 
দেশবাসীকে ধীরে ধীরে সচেতন করে তুলছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মনে জাতীয় জীবন চর্যার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করবার কৃতিত্ব তত্ববোধিনী 
সভা অনেক খানিই দাবী করতে পারে। 

উনবিংশ শতান্দীর প্রথমার্ধে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ইংরাজী শিক্ষার 
বিস্তারের ফলে শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের নধ্যে ক্রমশঃ দেশীয় সব 
কিছুর প্রতি একটা nam ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়েছিল ।২ এই 
তাচ্ছিল্যের হাত থেকে বাঙলা ভাষা| এবং সাহিত্য বক্ষ! পায়নি । 
তত্ববোধিনী সভা যেমন “এদেশের প্রাচীন জ্ঞানসম্পন্তির” প্রতি মুখ 
ফেরারেল তেমনি utei ভ!ষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে 
আনবার জন্যও বদ্ধপরিকর হলেন। সভার সভ্যগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, 
অক্ষয় কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্ভাসাগর, নাজেন্দ্রল!ল মিত্র, প্যার্ীচাদ মিত্র, 


31 তহঝোধিনী সার ১৭৭০ শকের সাছৎসরিক আর ব্যয় স্থিতির লিরপন 
পুস্তক £ ভূমিকা পৃঃ ৩; Aafas কুমার চক্রবর্তী তার omama- 
জীবনীতে এই গ্রন্থসভার কর্ষপদ্কতির একটি qaa চিত্র দিয়েছেন 
(mik: ma দেবেশ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ৭৭-৭৯) ; অনেক সময়ে 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশার্থ রচন! নির্বাচন ব্যাপারে দেবেন্্রনাথের 
সঙ্গে প্রস্থাধ্যক্ষগপের মতভেদ ঘটত ॥ একটি পত্রে দেবেন্দ্রনাথকে aw 
বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখ ঘাত্র (Nhu refs aaea পত্রাৰলাঁ 
পৃঃ ১-১১) । 

২। শিবন।থ শাস্রী-_রামতছ লাহিড়ী ও তৎকালীন quie পৃঃ ১০৪-৫৫ 


১৭০ ইতিহাস 


রাখালদাস হালদার প্রভৃতির কৃতিত্ব এবিঘয়ে অনশ্যসাধারণ । বাঙলা 
ভাষা এদের নিকট কি অসীম adea qup ছিল দেবেল্রনাথের উক্তি থেকে 
তার কিছু উদাহরণ দেওয়া খেতে পারে। ১৭৮২ শকাব্দ ২৫শে মাঘ 
দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বস্ুকে লেখা! একখানি পত্রে বলছেন ।১ “তুমি 
চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বদেশীয় মাতৃভাষায় উত্তমক্বপে সকলের মন আকর্ষণ 
করিতে পার । ইংরাজী ভাষার ঠনঠনানির অপেক্ষায় মাতৃভাষাতে জলাঞ্জলি 
দেওয়াতে বিস্তর হালির সম্ভাবনা ৮ maaan বাবুকে লেখা 
দেবেক্দ্রনাথের অগ্য একটি পত্রের অংশ £ ২ “জ্ঞানেন্দর বাবু ৩ Aeara 
হইয়াছেন, এক্ষণে তাহার ইংরাজি, বক্তৃতা করিবার সাধ মিটিবে ৷ পূর্বের 
আমার নিকট তিনি একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন ঘে ত্রাহ্মসমাজে 
ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করেন, আমি তাহার এই অসম্ভব প্রস্তাবে অস্থীকার 
হওয়াতে যদিও পূর্বে পূর্ব্বে কখনও cuc কথ! কহিতেন, সেই অবধি 
তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন C ব্যক্তিগত জীবনেও দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত কাযে 
বাঙলা ভাষার প্রতি এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ পেত। তার এক 
জামাতা ডাকে ইংরাজী ভাষায় পত্র লেখায়, তিনি সে পত্র সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যাখ্যান করেন e তত্ববোধিনী যুগে মাতৃভাষার প্রতি এই অকৃত্রিম 
as ও অবিচলিত অনুরাগকে স্বদেশানুরাগেররই অঙ্গব্ূপে গণ্য করা হত। 
পরবর্তীকালে তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনায় এই মনোভাবের 
আরও স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।৫ “আমাদিগের দেশের অনেক 
স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি পামান্। পত্র ইংরাজীতে লিখেন এবং বাঙ্গালীর 
সভাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কোন ইংবাজ A অথবা! 
জরমেন ভাষার পত্র লিখেন? কোন ইংরাজ স্বদেশস্থ লোকের সভাতে ফ্রেন্ড 
অথবা অরমেন ভাষায় বক্তৃতা করিয়া! থাকেন 1--"এমলকি আমরা সামান্য 
কথোপকথনে বার আলা ইংরাজী ও চারি আনা বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার 


>r মহর্ষি দেবেন্রলাথের পত্রাবলী (শ্রিদ্বনাণ শাস্ত্রী সম্পাদিত ) পৃঃ ৩০ 
২ $3 
e| দেবেস্রনাথের পিত্ব্যপুত্র শীজানেন্্র মোহন ঠাকুর 

৪। অজিত কুমার চক্তবর্তী-__নহ্ছি দেবেন্নাথ ঠাকুর পৃঃ ৪৬৭ 

৫।  তন্ববোধিলী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৯৮ শক IAT? পৃঃ ২৭-১০২ 


তহবোধিনী সভা ও লেবেন্ুনাথ ঠাকুর ১৭১ 


করিয়া থাকি ।-* -..যে ভাব একটি বাঙ্গালা শব্দ দ্বার। naana প্রকাশ 
করা যাইতে পারে তাহার পরিবর্তে ইংরাজী শব্দ ববহার করিয়া MESA 
প্রতি বিত্রোহ!চরণ কর! উচিত নহে 1---সকল বিষয়ে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার 
করিয়া আমর। মাতৃভাষার কেন অবমাননা করিয়। থাকি? প্রকৃত 
স্বদেশান্মরাগী। ব্যক্তি এরূপ কখনই করিবেন b" অক্ষয়কুমার দত্ত, 
রাখালদাস হালদার, অলঙ্গমোহুন মিত্র প্রভৃতি একদল উৎসাহী ত্রাহ্ম সংস্কৃত 
মন্ত্রের পরিবর্তে ত্রাহ্মসমাজে বাঙলা ভাবায় Sensei প্রচলন করবার পক্ষ- 
পাতী ছিলেন এবং রাখালদাস হালদার এই সর্মে পত্র যোগে দেবেন্দ্রনাথকে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ।১ ১৮৫৩ খুষ্টান্দে স্থাপিত খিদিরপুর ত্রাহ্মসমাজে 
এঁরা সংস্কৃতের পরিবর্তে বাড gm ভাষাতেই উপাসন! কাধ নির্বাহ করতেন। 
এইভাবে ঈশ্বর আরাধনাতেও তন্ববোধিনী যুগে বাঙ.ল। ভাষ! rampe 
করেছিল । AGAN ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তত্ববোধিনী সভার অবদান 
সম্পর্কে বিস্তারিত ALABI একটি: স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে কর। ABA নয় ॥ 
সভার MER অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে এক এক জন 
দিকপাল ; এদের সাহিত্যকীতি পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন) । CRETA, 
অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগর বাডল! AUT আধুনিক রূপ দিয়েছেন 
একথা সুনিশ্চিত ভাবেই বল। চলে ।২ প্যারীচাদ মিত্র বাঙলা সাহিত্যে 
প্রথম চলতি ভাষায় CADA লেখেন এবং সহজ সরল বাঙলা রচলারীতি 
প্রবর্তন করবার উদ্দেশ্যে রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে একযোগে ১৮৫৪ 
খৃষ্টাব্দে “মাসিক পত্রিকা’ নামক পত্রিকা প্রকাশ করতে আরন্ত করেন। 
স্থতরাং তথাকণিত সাধু ও তার প্রতিক্রিয়ান্বরূপ তথাকথিত চলিত বাঙ.লা- 
গজ-রচনা রীতি তত্ববোধিনী যুগেই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 


>। অজিত কুমার চক্রবর্তী, মহধি দেবেক্নাথ ঠাকুর পৃঃ ২৪২--৪৩ 

২। অক্ষয়কুমার ও বিস্তাসাগর তাদের. সাহিত্যবীতির অঙ্ক স্বীকৃতি পেলেও 
এক্ষেপে দেবেন্্রনাথের অবদান সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই । শখের fom 
দঘেবেন্্রনাথের সাহিত্য-প্রতিতা ক্রমশ; স্বীকৃত হতে আরম্ভ করেছে ( win 
অজিতকুদার চক্রবর্তী, মহৰি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর পৃঃ ৭২৪-৪০, মনোমোহন ঘোষ- 
বাংলা aca চার যুগ পুং vacay দাশগুপ্চ-বাঙল! সাহিতোর একদিক 
পৃঃ ১১০১৩ 


১৭২ ইতিহাস 

সন্দেহ নাই । ‘হুতোম প্যাচার নক্সা’র লেখক কালীপ্রসম সিংহ এই চলতি 
রচনারীতির দার! প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। ১৮৪৩ বৃষ্টান্দে তত্ববোধিনী 
সভার মুখপত্র “তত্ববোধিনী পত্রিকা”র জন্ম বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রথম বার বৎসর অক্ষয়কুমার 
TS এর সম্পাদক ছিলেন। পরে efeu ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগরও সম্পাদক 
ছন । দৰ্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, সমাজতত পুরাবৃত্ত, প্রাকৃতিক বৈচিত্র 
প্রভৃতি গুরুগষ্ঠীর বিষয়সমূহে বাঙলা ভাষায় যে জ্ঞানগর্ভ অথচ স্থখপাঠ্য 
প্রবন্ধ রচনা করা যায় তত্ববোধিনী পত্রিকা শিক্ষিত বাডালী সমাজের 
নিকট তা প্রমাণ করেছিল aBa বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারেও 
এই পত্রিকা বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অস্যতম পথিকৃৎণ এর প্রযত্ধে 
বাঙলা ভাষা সকল রকমের ভাবপ্রকাশের উপযোগী হ'য়ে fas ও 
fames তয়ে উঠল । বাঙলার যে ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় sm 
দেশীয় সংবাদপত্র ছুঁতেন ন! Sa crm ‘তত্ববোধিনা পত্রিকা" সম্বন্ধে 
উচ্ছুসিত হ'য়ে উঠলেল।১ রমেশচন্দ্র দত্ত তার ইংরাজ্জীভাষায় লিখিত 
বাঙলা সাহিতোর ইতিহাস গ্রন্থে এই পত্রিক। সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা 
saĝa £ “People all over Bengal awaited every issue of tbat 
paper with eagerness-..Discoveries of European science, 
moral instructions, accounts of different nations and tribes, 
of tho animate and inanimato creation, all that could 
enlighten the expanding intellect of Bengal and 
dispel darkness and prejudices found a convonient 
vehicle in the  Tattwabodhini Patrika.” 3 কিন্ত 
তত্ববোধিনীর এই কৃতিত্ব ও প্রভাবের মুলে সম্পাদক অক্ষয়কুমার 
en তত্ববোধিনী সভার সভ্যব্ন্দের অক্লান্ত ARAT অধ্যবসায় 
এবং প্রতিভ! থাকলেও, একে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত সাফল্য আখ্যা দেওয়া 
লেন! । যে সমণ্টিচেতন। সর্বক্ষেত্রে তত্ববোধিনী সভার আদর্শবাদ ও 
কর্সপ্রচেষ্টাকে usu করেছিল, সাহিত্যসক্ষেত্রে আমর! তারই পরিচয় 


৯৪ শিবন।খ শাস্ত্রী, রানতস্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমান্ছ পৃঃ ১৯৯২০ 
21 R.C. Dutta—The Literature of Bengal, pp 172-73 


তত্ববোধিনী সভ। e দেবেশ্রনাথ ঠাকুর ১৭৩ 


পাই। এই কারণেই “তত্বঝোধিনী পত্রিকা” অত্যন্রকালের মধ্যে 
বাঙলা দেশে এক প্রবল আলোড়ন ví? করতে সক্ষম হয়েছিল । 
“এর প্রতিক্রিয়া বা অন্থুকরণে Ben একাধিক সাময়িক পত্র 
পত্রিকা ও পুস্তক ane গদ্ভের উন্নতি বিধানে maea সাহায্য 
করেছে । তাদের মধ্যে বিভ্তাকত্রদ্রম (১৮৪৬); উপদেশক (১৮৪৭) সত্যার্পব 
Ora.) বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) এডুকেশন গেজেট 
(১৮৭৬) সোমপ্রকাশ ( ১৮৫৮) স্হস্তসম্দর্ভ (১৮৬৩) বানাবোধিনী 
(১৮৬৩) আদির aja উল্লেখ যোগ্য । তত্ববোধিনীর amet বিস্তৃত প্রভাবের 
জন্যই এ পত্রিকার আবির্ভাব কাল (১৮৪৩) থেকে বঙ্গদর্শনের আরস্তকাল 
(১৮৭২) পর্যস্ত সময়কে বাঙলা গণ্যের তত্ববোধিনী যুগ লাম দেওয়। যেতে 
পারে |» ভেবে দেখলে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের এই নত যুক্তিযুক্ত মনে 
হয়। Hes ভাষ! ও সাহিত্য সম্পর্কে যে প্রতিষ্ঠানের এতট। গর্ববোধ 
তার পক্ষ থেকে যে বাউলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিশডারের প্রচেষ্টা হ'বে 
এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ৷ ১৭৭১ শকান্দের বৈশাখ সংখ্যার 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখা যায়, বাল! ভাষা 
শিক্ষাদানে remis; ধুঁদাসীন্যের্র তীত্র নিন্দ! করা হ্য়েছে। এর অংশবিশেষ 
উদ্ধৃতির যোগ্য ।২ “গবর্ণমেন্ট হইতে এ পর্যন্ত বাঙলা ভাষা শিক্ষার কোনও 
উপায় হইল aD) সংবাদ-পত্র সম্পাদকের! যত চীৎকার করুন কিছুতেই 
তাহারা সচেতন হয়েন না। এক্ষণে হিন্দুকলেজে বাঙ্গলা শিক্ষার নিয়ম 
আছে বটে, সে নামমাত্র নিয়ম । তথায় পাঠের শৃঙ্ঘল। নাই, উপযুক্ত শিক্ষক 
নাই, পাঠ্য এান্থও নাই এবং কেহ তদ্বিবয়ে তত্বাবধারণও করেন ন! ৷ বাঙ্গল। 
শিক্ষা করা আর না কর। এক প্রকার ছাত্রদিগের স্বেচ্ছাধীন ।---স্থানে স্থানে 
যে একশত trm পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রতি তাহার দিগের 
যেমন যত্ন তদহুযায়ী ফলোৎপত্তিও হইতেছে ।-.-জেলার ইংরাজি বিভালল্লের 
তত্বাবধারণ নিমিত্ত বহু বেতনভোগী তত্বাবধারক নিযুক্ত আছে, কিন্ত এ 
একশত বাঙ্গলা পাঠশালার বিষয়ে তদমুরূপ কি নিয়ম আছে? বরঞ্চ এই 


»| মনোযোহুন ঘোব-বাংলা S03 চারযুগ পৃঃ ৮৩ 

২। ততক্বখোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৭১ শক, "acria ভাবার বিস্তা ভ্যাস” 
পৃঃ ১7৪ 
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১৭৪ ইতিহাস 


প্রকার প্রনাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে ইংরাজি বিভালয়ের তত্বাবধারক 
তাহাতে বঙ্গভাষা শিক্ষার নুযুনতা করিতে পারিলে ক্রটি করেন না।” 
পরবৎসর তত্বব্যেধিনী পত্রিকাতে হিন্দুকলেঞ্জের তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীর 
এক বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।১ সেখানেও অভিযোগ 
করা হয়েছে, হিন্বুকলেজে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনার প্রতি 
সমুচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না। দেবেন্দ্রনাথ ও তার সহকর্মিববন্দ ইংরাজী 
শিক্ষার বিরোধী ন! হলেও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিংস্রার অধিকতর কাম্য 
মনে করতেন । এই উদ্দেশ্যে ১৮৪০  qültw ১৩ই জুন তারিখে 
তত্ববোধিনী সভার উদ্ভোগে “তদ্ববোধিনী পাঠশালা” নামক একটি বিদ্যায়তল 
কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই পাঠশালা হুগলী জেলার বাশবেড়ে 
আরামে স্থানান্তরিত হয়েছিল । উক্ত শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী ভাষা এবং 
qasam মাধ্যনে mafaa শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তে! ছিলই উপরন্ত 
খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে প্রদত্ত yeri 
শিক্ষার প্রতিষেধক হিসাবে ভারতীয় amar বিষয়েও উপদেশ দেওয়া 
mea বাশবেড়িয়াতে পাঠশালা স্থাপন উপলক্ষ্যে দেবেজ্ুলাথ ও অক্ষয়কুমার 
যে বক্তৃত। করেন তার থেকে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পরিস্কার বুঝতে 
পার! যায় ॥। দেবেন্দ্রনাথ বলেন ২ “আমারদিগের সমুদয় শান্ত্রের faq 
তত্ব এবং সর্বোৎকৃষ্ট ধর্শ্ম বেদাস্তপ্রতিপাছ। যে ameo তাহ। প্রচলিত 
হয় এই উদ্দেশে বিবিধ উপায় F হইয়াছে । তন্মধ্যে পাঠশালাকে 
এক প্রধান উপায় গণ্য করা গিয়াছে---স্বধর্শ্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান 
সম্পূর্ণ হয় তম্মিমিত্তেই এই পাঠশাল! স্থাপিত হইয়াছে ৷” অক্ষয়কুমার 
বলেন, ৩ “বঙ্গভাষা বিস্তার দ্বার! স্বঞ্জাতীয় ধর্শ্মরক্ষার নিমিত্ত যে এইরূপ 
পাঠশাল। স্থাপনকরা কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহ! কাহার না বিদিত হইতেছে? 
"আমলা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হুইতেছি, 
পরের অত্যাচার me করিতেছি, এবং Aena «ca যেরূপ প্রান্র্ভার 


১।॥ তত্ববোধিনী পত্রিকা আস্থিন ১৭৭২ শক “হিন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রণালী” 
পৃঃ 33-22 
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তত্ববোধিনী সভ! ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুপ্ব ১৭৫ 


হইতেছে তাহাতে শঙ্কা তয় কি জানি পরের ধর্শ্ম ad এদেশের জাতীয় 
ধৰ্ম্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যাস্নসারে আপন ভাবায় 
শিক্ষাপ্রদান করা এবং এদেশীয় যথাথ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি 
আবশ্যক হইয়াছে--.এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিরাকরণ করিতে এবং 
বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশান্ত এবং ধর্ম্মশান্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ববোধিনী 
সভা অস্ত ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার 
প্রসব করিলেন?” বাঙলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব থাকায় তত্ববোধিনী 
UT? সে অভাব পুরণেও ব্রতী ছন । দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বাঙলা ভাষায় 
ংস্কৃত ব্যাকরণ রচন! করেন এবং অক্ষয়কুমার পদার্থবিদ্যা ভূগোল erge 
বিষয়ে mem ভাষায় পাঠ্যপুপ্ডক রচনা করেন। এই সম্পর্কে eg- 
বোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত 'তত্ববোধিনী পাঠশাজার দ্বিতীয় সাঙ্গৎসরিক 
পরীক্ষা’ শীর্ষক বিবরণে wp বলা হয়েছে তা স্মরণীয় ।১ “এই পাঠশালাতে 
পদার্থবিভ্ভা এবং ভূগোলের উপদেশ-বঙ্গতাবাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য 
এই যে বঙ্গভাষ! স্বদেশীয় ভাষা অতএব তাহাতে উক্ত শান্তর সকল প্রচলিত 
হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে 
পারিবেক ৷” পরে দেবেন্দনাথের আহুকূল্যে ব্যারাকপুরেও একটি পাঠশালা 
স্থাপিত হয় এবং তত্ববোধিনী সভার we) কাশীশ্বর মিত্র সুখসাগরে একটি 
রাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটিও দেবেহ্নাথের 
সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়নি।২ এ সবের থেকে বোঝা যায় 
তত্ববোধিনী সভার নীতি ছিল বাঙলা ভাষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক মর্যাদা 
দান, ইংর।জী শিক্ষার বিরোধিতা! করা নয়। 
এই প্রসঙ্গে তত্ববোধিনী সভা ও দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা! বিষয়ক সাধারণ 
মতামতের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে । তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
প্রকাশিত হিন্দুকলেজের শিক্ষা প্রণালীর যে সমালোচনার কথা পূর্বে উল্লেখ 
করা হয়েছে তা পাঠ করলে এবিষয়ে খানিকটা ধারণা জন্মায় । উক্ত প্রবন্ধে 
ছিন্বুকলেজের শিক্ষা! ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে d 


১। তত্ববোধিনী পত্রিকা, মাঘ ১৭৬৬ শক পৃঃ ১৪২ 
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১৭৬ ইতিহাস 


সেগুলি যথাক্রমে এই 20১) ভিন্দুকলেজে গণিত শিক্ষারই প্রাধান্য অধিক. 
ও সেই অনুপাতে সাহিত্য, ইতিহাস, নীতিবিষ্া, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানে 
অবহেলা দেখা যাচ্ছে । মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি ছই সমানভাবে 
wifürs ও বধিত কর! আবশ্যক । কলেজ্জ কতৃপক্ষ সে বিষয়ে মনোযোগী 
নান; (২) হিন্দুকলেজে “লোকোপকানি শিল্পবিভা” বিশেষ শিক্ষা দেওয়া 
হয়না । তার জন্য কলেজের পাঠ সাঙ্গ হবার পরে ছাত্রগণ লীবিকার্জনের 
উপায় সহজে খুজে পায়না এবং মধ্যবিত্ত পরিবার গুলি দ্রদশাগ্রস্ড হয়; 
(৩) ছাত্রগণ পদার্থ বিশ! ও শরীরবিধান fagi (Physiology) তে উপযুক্ত 
শিক্ষা পায়না। ফলে তার! স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সক্ষম Gul, অল্সবয়সে 
তাদের Aa ভেঙ্গে যায় ; (৪) কলেজের পাঠ্য তালিকা ত্রুটিপূর্ণ এবং 
ছাত্রদের উপযোগী অনেক সাম্প্রতিক গ্রন্থই তার Www নয়; এবং 
(a) বাঙজ। ভাষ! ও সাহিত্যের পঠন পাঠনে অবহেলা (যা পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে)। স্বতরাং সভার মতে আদর্শ উচ্চ শিল্ষ! কি জাতীয় zen 
উচিত তার কতকট! আভাস এর থেকে AIN যাচ্ছে। শিক্ষার অর্থকর 
ও সমাজ-কল্যাণকর দিক সম্পর্কে অক্ষয়কুমার দত্ত অন্যত্র সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছেন ।১ "femfau] রসায়নবিদ্া লোকযাত্রা বিধান প্রভৃতি যে 
সকল বিদ্যা শিক্ষা! করিলে উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সমাজের 
হঃখমোচন ও স্ুখস্চ্ছন্দতা সাধন করিতে পার! যায় তাহার অধ্যয়ন 
অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্তব্য । এই সমস্ত সত্বা শিক্ষার উপায় করিয়া 
না দিলে রাজ। ও রাজপুরুষের প্রঙ্গার কণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে 
পারেন না ।+*+"”যে যে fagi অধ্যয়ন করিলে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক 
নিয়ম অবগত হওয়া যায়, রাজসংক্রান্ত সমস্ড বিভালয়ে তাহার অধ্যাপনা 
সংস্থাপন করা এবং যাহাতে সর্বসাধারণ তাহা শিক্ষা! করিতে ও শিক্ষা কারয়া 
তদন্ুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উপায় কর! রাজপুরুষদিগের 
অবশ্য কর্তব্য বলিয়! স্বীকার করা উচিত ।” উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জন-. 
শিক্ষার প্রতিও এ যুগের চিন্তানায়কগপের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল । এ 
সম্পর্কে দেবেজ্দেনাথের মতামত কিছু বিস্তারিত ভাবে জানবার সুযোগ 
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আমাদের আতে । ১৮৫৯ HITRA ১৭ই মে বাঙলার ছোট লাট জন পিটার 
AN, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিশ্তার কিভাবে কর! সম্ভব এ সম্পর্কে 
কয়েকজন বিশি্ট শিক্ষাব্রতীর মতামত চান। শেমোক্তদের মধ্যে 
দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন । এই আহ্বানের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ শুষ্টান্দের 
চই মে সরকারকে যে পত্র লেখেন তার মধ্যে এ বিষয়ে সার বিশিষ্ট 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া ami Syria দেবেন্দনাথ প্রপমেই 
বলেছেন, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারকে সমসাময়িক 
পাঠশালাগুলির Safe বিধানে সচেষ্ট ততে yra (to take measures 
for improving tlo condition of the indigenous schools 
already in existence) | কি উপায়ে-এই উন্নতি করা যায় সে" সম্পর্কে 
দেবেন্দ্রনাথ তিনটি cua করেছেন, যথা (১) শিক্ষকগণের আত্মশিক্ষ। দারা 
ক্রমশঃ ' শিক্ষাকার্ষে অধিকতর যোগ্যত! অর্জন করতে তবে এবং তা করবার 
পরে তারা যাতে কর্মক্ষেত্রে vafe ছার! পুরস্কত হ'ন' সে বিষয়ে সরকারের 
নজর রাখতে হবে ; (২) ছাত্রগণের মধ্যে CD EIUS দ্বার! উন্নতির আকাদ্ঘা 
সঞ্চার করতে হবেঃ এবং (৩) তৃতীয়তঃ উপযোগী পাঠ্য jes এবং 
অন্য আনন্দজনক পুস্তক বিতরণ করতে হ’বে। এই সকল বিভিন্ন 
Romea নিযুক্ত শিক্ষকগণের শিক্ষার FD aa বিদ্যালয় স্থাপনের একান্ত 
প্রয্লোজ্তনীয়তার কথাও দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রে বলেছেন (Ono additional 
measure seoms to bo necessary iu the present instance, 
the establishment of Normal schools for the instruction 
of teachers employed in the different seminaries) | এই 
পত্রে দেবেন্দ্রনাথ আরও বলেন জনশিক্ষার উপযোগী পাঠ) পুত্ডকের 
যথেষ্ট অভাব আছে এবং বাঙলা ভাষাতে এই সকল পাঠ্য পশুক আরও 
=রচিত হওয়া প্রয়োজন । এই epum জনসাধারণকে তিনি তিন শ্রেণীতে 


3) Brejendrenath Bannerjee “Debendranath Tagore on 
Sohools for the Masses*-—Modern Review December 
1928 pp 633-34, প্ৰবন্ধকায় Educational Department 
Proceedings, October 1860, থেকে দেবেজ্ন/থের পত্রধালি উদ্ধত 
করেছেন। 


১৭৮ ইতিহাস 


ভাগ করেছেন যথা (3) যার! লিখতে বা পড়তে একেবারে জানেনা, (২) 
যারা দারিদ্যবশঃ লেখাপড়ায় (সম্ভবতঃ ইচ্ছা এবং অক্ষর পরিচয় থাকলেও) 
অগ্রসর হ'তে পারেনা ; এবং (e) লেখা পড়া শেখার ফল অনি্টকর হ'বে 
বলে যাদের আশঙ্কা] আছে | তার মতে এই সব অস্ুবিধ। দৃূরীকরণার্থে 
তিন রকম ব্যবস্থা কর যেতে পারে যেমন (১) শিক্ষাব্যবস্থ। এমম 
হওয়া প্রয়োজন যার ফলে পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীর জীবিকার্জনে 
সহায়তা হবে (প্রথম শ্রেণীর লোক এমন শিক্ষা-ব্যবন্থার সুযোগ 
গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবে, নিরক্ষঃতাকেও আর বড় বাধা বলে 
মনে graa); যারা দারিত্্যহেতু শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করতে অক্ষম 
তাদের wu বিলাবেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ; এবং (৩) পাঠশালা 
গুলিতে হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান কোনও প্রকার ধর্ম শিক্ষাই দেওয়া 
চলবে না। এর জারা তৃতীয় শ্রেণীর লোকের মন থেকে শিক্ষার 
ফলাফল সম্পর্কে আশঙ্কা দুর হাবে । অবশ্য ধর্মশিক্ষাকে অবাঞ্থনীয় মনে 
করলেও জলশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতি শিক্ষাদানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, 
এই পত্র পড়লে তা বোঝা যায়। যে সকল বিষয়গুলি তিনি এই সকল 
পাঠ্য তালিক। ভুক্ত হওয়া মনে করতেন তার একটি ফিরিস্তি তিনি এই 
পত্রে দিয়েছেন, awi Reading ; Writing and Correct Spelling ; 
Elements of Arithmetic and of Mensuration ns n. branch 
of arithmetic ; Rudiments of Letter-writing ; 


gi 


Rudiments 
of Account Kecping agricultural or mercantile; First 
principles of Science connected with agriculture ; outline 
of tho law of weights, of persons and of rea) property in 
the country ; Elements of Geography and History ; এবং 
Lessons in Practical Morality. এই পত্ৰথালি শিক্ষাবিদ্রূপে 
দেবেম্ত্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে । অনশিক্ষা 
মাতৃভাষার মাধ্যবে হওয়া উচিত এ বিষয়ে dra মনে কোনও সন্দেহ ছিলনা ॥ 
জনসাধারণের জন্য অর্থকরী এবং অবৈতনিক শিক্ষা যে প্রয়োজন একথা 
তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন । শিক্ষকগণের জন্য বিশেষ শিক্ষার এবং এই 
উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাবও তার পত্রে আছে। 
শিক্ষকগণের আত্মোম্সতি প্রচেষ্টার পুরস্কার দিতে সরকার যেন কার্পণ্য না 


SHUNA সভা ও দেবেন্দ্নাথ ঠাকুর ১৭৯ 


করেন এই অতি দরকারী সতর্ক «De ভার পত্রে aona: সর্বোপরি 
জনশিক্ষার সঙ্গে ধর্মকে জড়িত করলে যে অনর্থক জটিলতার ví? হ'বে এবং 
একজেনীর লোক ভয়ে সমগ্র শিক্ষ! ব্যবস্থার প্রতিই বিরূপ মনোভাবাপন্ন 
হ'য়ে উঠবে, স্বয়ং ধার্মিক পুরুষ হয়েও একথা বুঝবার মত দূর দৃষ্টি তার 


ছিল 1৬২ 
টি A 
সমাপ্ত Aw 
৮ 


p 


>i বর্তমান প্রবন্ধে শিক্ষাসম্পর্কে তত্ববোধিনী cer ও দেবেন্্রসাখের 
দৃষ্টিভল্গীর বিশেষত্ব গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচন! কর! হয়েছে মাত্র। 
খুঁটিনাটি তথ্য সমাবেশের স্থান এখানে নেই । দেবেন্গনাথ সম্পর্কে 
কৌতুহলী পাঠক Roana sar বাগলের “শিক্ষাবিস্তারে wf দেবেস্র- 
নাথ ঠাকুর” প্রবন্ধে (বঙ্গীর সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা ০শ ভাগ, তৃতীয় 
সংখ্যা পূঃ ৬৫-৮৪ ) বহু তথ্যের সন্ধান পাবেন। 


মেদিনীক্পুরের লবণ-শিল 
রণজ্তিৎ গুহ 
(>) 

কোম্পানীর আমলের আদিপর্বে মেদিনীপুরের লবণ শিল্প ও ব্যবসায় 
সংক্রান্ত প্রায় ছইশত দলিলের cepe এই গ্রন্থের প্রকাশ একাধিক 
কারণেই উল্লেখযোগ্য 1১ 

রমেশচন্র্র দত্তের কীতি বাদ দিলে একথা হয়তো বলা যায় যে 
বাঙ্গালীর এতিহাসিক প্রতিভ! আজও, প্রধানত রাজনৈতিক উত্থান পতনের 
কাহিনী adam সীমাবন্ধ। এক অর্থে তা আমাদের আত্মবিশ্মতিরই 
আরেকটি লক্ষণমাত্র । তবে অতি সম্প্রতি এই দিক থেকে গবেষণার 
ক্ষেত্রে যে নতুন প্রয়াস দেখা যাচ্ছে, দেশীয় অর্থনীতি ও সমাজই যে 
জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক উপাদান সে সত) যে ক্রমেই স্বীকৃতি লাভ 
করছে, আলোচ্য এান্থখানি তারই অন্যতম নিদর্শন । 

বাংলাদেশের বহু জিলার ধূলিমলিন মহাফেজখানায় এই উপাদানের 
অমূল্য আকর এখনও প্রায় অনাবিদ্কত ও অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। 
সম্পাদনা ও প্রকাশনের কাজ যত pm সুরু হয়েছিল, রেভারেও ফামিং- 
গারের মৃত্যুর পরেই ভাতে ছেদ পড়ে । বাঙ্গালীদের মধ্যে সেকালে 
একমাত্র anaga যামিনীমোহন ঘোষ এই উৎস-সন্ধানে তরী হয়ে- 
ছিলেন ; কিন্ত প্রধানত উত্তর-পুর্ধ বাংলার মধ্যেই ভার গবেষণা সীমাবদ্ধ 
ছিল। এই দিক থেকে একই বৎসরে ডাঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের সম্পাদনায় 
উল্লিখিত গ্রন্থ ও শ্রী অশোক মিত্রের সম্পাদনায় বীরস্থমের দলিল পত্রের 
প্রকাশ বাংলার ইভিহাস-বিভায় এক শুভ উদ্ভোগের সুচনা করছে। 


>, Midnapore Salt Papers : Hijli and Tamluk. ( 1781-1807 ). 
Edited by Narendra Krishna Sinhe. Assistent Editors: Tarit 
Kumar Mukherjee and Arun Kumar Dasgupta. Published by 
the We : Bengal Regional Records Survey Committee. Price 
Re. 7/8/- Sole Agents—Das Gupta & Co, Ltd., Cal—12 
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পদস্থ বৃটিশ কর্মচারীরা অনেকেই গুদের লেখায় জিল। ও কেন্দ্রীয় 
শাসনবিভ।গের দলিলপত্র ব্যবহার করেছিলেন । কিন্ত সাভ্রাজ্যন্বার্থের 
সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠে বাঙ্গালীর বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচন। করা dpa পক্ষে 
Pa ছিল ন! । এমনকি হাণ্টারও- এই সমালোচনার TUR নন। একই 
বা একই প্রকার উপাদান দিয়ে বাঙ্গালী এতিহাসিক যে বৃটিশ আমলার 
চেয়ে কত বেশী যাণ্ডব সমাজ্রচিত্র অন্ধন করতে পারেন, তার একটি 
উদাহরণ পাওয়া যাবে আলোচ্য এস্থে ডাঃ সিংহ লিখিত ভূমিকাটির সঙ্গে 
প্রাইসের “লোট্স অন্‌ দি fem oem মিদ্নাপুরের” লবণ-অধ্যায়ের তুলনা 
করলে । সরকারী চিঠিপত্র ও দলিল রচনার পদ্ধতি ১৭৭৪ আর ১৭৮১র 
মধ্যে এমন কিছু বদলায়নি । কিন্ত প্রাইস্‌ যেখানে শুধু লবণ ব্যবসায়ে 
ম্বটিশ-শাসনের কাছিনীর মধ্যেই রচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, ডাঃ সিংহ 
সেখানের লবণ অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি, gena 
এই শিল্পের উপর তমলুক ও few] qu ma গ্রাম্য ams 
অর্থনৈতিক নিভরতার মর্মাস্তিক ইতিহাসটুকুও তিনি উপেক্ষা করেননি ॥ 

(২) 

মেদিনীপুর থেকে চট্ট গান eif বাংলার সনুদ্রসিঞ্চিত উপকূল ভাগ প্র।চীন 
কাল থেকেই ছিল লবণশিল্পের কেন্দ্র। মেদিনীপুরের তনলুক হিজলী 
আবার এরই mom প্রধান। আঠারে। শতকের শেষভাগে এই ঢু জিলায় 
প্রায় ৩৫ হাজ।র, শ্রমজীবী এই শিল্পে লিপ্ত ছিল। 

এই শ্রসজীবীদের লাম মলাঙ্গী। আলোচ্য দলিলগুলি থেকে দুই 
প্রকার মলাঙ্গীদের কথ! জানা যায়-ঠিকা ও আজুরা ৷ a 
চাকলায় এমন কোন মলাঙ্গীই ছিল না যার জমীর খাজনা! বছরে ১২১৫২ 
টাকার বেশি। একখানি দলিলের সাক্ষ্য অনুযায়ী (পৃঃ ১৫৫) tata 
যার বিঘাপ্রতি ৩২ টাকা হিসাবে সবচেয়ে ধনী মলাঙ্গীও বড়জোর ৫ বিঘা 
জমির মালিক । অনেকেরই জমির পরিমাণ মাত্র এক বিঘা বা আরও কম। 

তাদের এমনই ga যে ঠিক! নেবার পর অগ্রিম টাকাটা 
কোম্পানী যখন সোনার সিকি আধুলিতে দেবার প্রস্তাব করে, তখন মলাঙ্গীর। 
তা ama করতে সরাসরি আপত্তি জানালো । তাদের নিঃসম্বল অস্তিত্বর 
পক্ষে আয়» ব্যয়, ও জীবিকার প্রয়োজনে তামা, বড়জোর রৌপ্যখণ্ডই, 
যথেষ্ট । Rada ঠিক! মলাঙ্গীরা প্রতিবাদ জানিয়ে আর্জি পেশ করলো 

v 
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CH তাদের সমাজে যার! সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত তারাও যখন ১৫২ টাকার বেশি 
খাজনা দেয় না বছরে, সবচেয়ে ধনী মলাঙ্গীরও খালাড়ি সরঞ্জাখী খরচ 
যখন এক টাকার বেশি লয়, আর যেহেতু প্রতি মাসে “'খাওয়া-পরা, 
পুজা-পার্বন ইত্যাদির জ্রম্য ( ধান ঝা চাল, কাপড়, তৈল, হলুদ, পান, তামাক, 
শাকসবজী ইত্যাদি ) আমাদের খরচ একআনা, paa, পনেরো আনা 
- থা বড়জোর একটাকা পর্বস্ত” (পুঃ ৮৯ ) তখন সোনায় আর তাদের 
কাজ কি? এতই নিঃস্ব জীবন যাপন করে তারা যে পাচ সাত দশ দিনের 
হাটা পথের মধ্যে সার! চাক্লায় এমন একখান! বাজার নাই বা মহাজনী 
গদী পর্ষস্ত নাই যেখানে গেলে সোনার সিকিটা ভাঙ্গিয়ে নেওয়া] যায়। 
হিজলীর এজেন্ট চ্যাপম্যান্কে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত সদরে জানাতে 
হলে! যে, ঠিক! মলাঙ্গার। ন্বর্ণমুদ্রায় অশ্রিম কিছুতে লেবেনা, বরং জোর 
করে চালাতে গেলে এবছরের মতো কাজ তো বন্ধ হবেই, হয়তো আর 
কোনদিনই খান্াড়িগুলি চালু করা যাবেন! (9e): 

এত আদিন HRR যে কেবল কৃষিকর্মে সংসার চলে না, ভাই কোম্পা- 
নীকে নিদ্দিট হরে লবণ সরবরাহের ঠিক! নিয়ে গরীব চাষী পরিণত হয় 
ঠিক! মলাঙ্গীতে i 

উৎপাদনের উপকরণ ও যোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী ঠিকা মলাঙ্গীদের 
প্রধানত দুইভাগে ভাগ কর। হতে।-_জনদার ও aliaa: মোটামুটি 
বলা যায় যে FaR অপেক্ষাকৃত ধনী, উৎপাদনের উপকরণ তাদের 
বেশি । নিজেদের বলদ লাগিয়ে তারা খালাড়িতে জ্বালানি কাঠ নিয়ে 
আসে; প্রত্যেক জনদার নিজের সঙ্গে অস্তত একজন সহকারী কারিগর 
নিয়োগ করে’ উৎপাদনের কাজ চালায় । ফলে, তাদের খ।লাড়িতে ঠিক! 
পরিমাণের চেয়ে একটু বাড়তি লবণ তৈরী হয়৷ জনদারদের মধ্যে যারা 
আবার আরও একটু বেশি অবস্থাপক্ন, বছরের খোরাকট! তাদের ঘরেই 


থাকে। Pd 

মধ্যম ও" Ara বর্গের fret মলাঙ্গীরাই নাহাদার্ক নামে পরিচিত i 
এদের কারোই নিজের বলদ নাই । মধাম নাহার্দীরের! হয়তো খুব কম 
মছগুরীতে অর্ধক্ষম কোন qe বা অতি কিশোর ভূত্যরে সহকারী নিয়োগ 
করতে পারতো, গরীব নাহাদারদের -পক্ষে তাও সম্ভব ছিল না। দিন 
আনি দিন থাই করে তাদের সংসার চলে ৷ 


মেদিনীপুরের লবণ-শিল্প ১৮৩ 
মলাঙ্গীদের নিজেদেরই একখানি mafaa ভাষায়, ১৭৯৫ সালে feu 


চাকলায় যত ঠিক। মলাঙ্গী ছিল তার মধ্যে পাঁচ আনা লোক শুধু অনদার, 
বাকি এগারো আনাই নাহাদার (পৃঃ ৮৯)। 


(৩) 

এই দরিপ্র মলাঙ্গীদের উৎপন্ন লবণ ক্রয় করার একচেটিয়। অধিকার 
ছিল কোম্পানীর । সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে ব্যবসাজাত 
লাভের পরিধিকে অবৈধভাবে বিস্তৃত করার অজস্র নজির আছে কোম্পা- 
নীর ইতিহাসে-আলিবর্দির' যুগ থেকে বোণ্টসের আনল পর্যন্ত । কিন্ত 
দেওয়ানী লাভের বিশ বছর পরেও» ইংরাজের রাজনৈতিক ক্ষনত। নিশ্চিত- 
ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সন্থেও যে এই একচেটিয়। কারবারের আইন- 
সঙ্গত সীন। লঙ্ঘন কর! হয়েছে বে-আইনী মুনাফ। অর্জনের উদ্দেশ্যে 
তার বছ কদর্য উদাহরণ পাওয়া যায় মেদিনীপুরের লবণ ব্যবসায়ে 
১৭৮৬ লালের একটা fate শ্বীকারোক্তি এখানে উদ্ধত কর। হয়তো 
অপ্রাসঙ্গিক হবে লা। এ বৎসরে নতেম্বর মাসে MAA NESA সর্বোচ্চ 
দপ্তর বোর্ড na রেভিনিউতে অলোচনা হয় বে Bes) ও তমলুকের 
ঠিক! মলাঙ্গীদের একই হারে লবণের দর দেওয় যার কিলা ; সেই সূত্রে 

“বোর্ডে তখন আলোচন! সুরু হলে যে কী মাপে লবণ ক্রয় কর! হয়। 
“বোর মিঃ ক)ালভার্টকে জানাতে রাধ করলো যে হিনি xus fresa সল্ট 
এজেন্দীর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তখন hg এতমামদারদের থেকে কী মাপে লবণ 
কেন। হতে 1 1 

“তিনি Cua দিলেন £ শতকর! ১২২ তাগ ঝড়তি-পড়তি হরে va fm ওজনে 
কেনা হতো, অর্থাৎ ১১২ মপ কিনে ১০০ মপের দম দেওয়। হতে।।” = 

এই চৌর্যবৃত্তির ww নিন্দিত হওয়া তো দুরের কথা, ১৭৮৬ সালে 
fs ক্যালভাট ভিলেন কোম্পানীর সবচেয়ে পদস্থ কর্শ্মচারীদের অন্যতম ! 

আঠারো তকে কোম্পানীর বাণিজ্য-পন্ততির বৈশিষ্ট্য অসুযায়ী মুনাফার ' 
হালিক ^e মৌল উৎপাদকের মাঝখানে একটা মোটা লাভের অংশ হাতিয়ে 
নিত মধ্যস্থ দালাল ব্যবসায়ীরা । ঠিক! মলাঙ্গীদের উপর কোম্পানীর 
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শোবণত্রিয়ার এরাই ছিল অস্তরঙ্গ সহযোগী ; কোস্পানী এদেরই মারফৎ 
লবণ ক্রয় করতে! । হিজলীতে এদের বল! হতো ঠিকা এৎমামদার ৷ 
খালাড়ির লবণ এরা ১০* মণ ৫১/৮৮ দরে কোম্পানীকে রিক্রী করতো, 
কিন্তু ঠিকা মলাঙ্গীদের দিত মাত্র ৩০২. টাক! থেকে ৩৭২ টাকা . ( পৃঃ 
৮৫-৮৬)। আবার aema জিলায় ঠিকাদার নামে পরিচিত এই দালালরা 
প্রত্যেকেই বেশ কিছু জ্রমির মালিক। এরা এক এবজন বেনামীতে 
৩৯/৪০/৫* টা করে খালাড়ি রাখতো, শতকরা মণ ৪৩৮০ পেকে dele 
পর্যন্ত দরে কোম্পানীকে লবণ জোগান দিত, fag বলাঙ্গীদের দিত ২৫২ 
টাকা থেকে খুব বেশি হলে ৩২২ টাকা পর্যন্ত ( পৃঃ ১৬৪ )॥ 

বিদেশী কোস্পানী ও দেশীয় এৎ্মাম্দারী প্রথার শোষণের ফলে 
ঠিকাদারী প্রথায় যে একটা ব্যাপক সংকট দেখ! দিয়েছিল তার সাক্ষ্য 
আছে একাধিক দলিলে ॥ ব্যাপক অনশন gga সংবাদ এবং ক্ষুধার 
জ্বালায় থালাড়ি থেকে ঠিকা মলাঙ্গীদের পালিয়ে যাবার অনেক খবর 
পাওয়া যায় এই পুর্তকে । তাছাড়া, সাধারণ একজন দিনমজুরের রোজ 
যেখানে ১৩ ne, সেখানে মাত্র /২॥০ অর্থাৎ কেবলমাত্র ন'গণ্ড। তিন 
কড়ি বেশি রোজের জন্য মেদিনীপুরের প্রচণ্ড খরায়, খালাড়ির তীত্র 
উত্তাপে এত আয়াসসাধ্য, অস্থাস্থ্যকর কাজের জন্য যথেষ্ট ঠিক। মলাঙ্গী 
পাওয়াও মুক্তি । হিকাদের সংখ্যা ক্রমেই হাস পাচ্ছে এই অভিযোগ 
জানিয়ে feme ডিভিশনের এজেন্ট হিউএটু লিখেছিলেন (৩০ শে জুল, 
১৭৯২): “মঙগাঙ্গারা এত চট্পট মরে যায় যে তাদের যায়গায় স্বেচ্ছায় 
- কাক" করার নতুন লোক বর্তমান মঞ্জুরীর হারে জোগাড় করা প্রায় 
অসম্ভব বললেই ma” (পৃঃ ৫৩-৫৪) 

2 (8) 

fra লবণ-শিল্পীদের দুর্দশা সম্পর্কে সম্যক ধারণ! করতে বলে একথা 
মনে রাখা দরকার যে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের শিকার এই ঠিক! নঙ্গঙ্গীদেরও 
R করতে! লবণ-শি্পীদের বৃহত্তর অংশ আলুর! মঙ্গালীরা (d 

আরবী “আজুর” শব্দ থেকে “আজুরাশ কথাটির প্রচলন ; অর্থ-_ 
মনূরীজীবী । এই প্রথার উৎপত্তি সম্পর্কে তমলুকের এজেণ্ট উইলিয়ম 
ডেপ্ট লিখেছিলেন ( ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৭৯৩ ) : 


মেদিনীপুরের লবণ-শিল্প ১৮৫ 


“আমি যতদুর জানি, উক্ত প্রথার সুরু vx এইডাসে---কোন মলাী afi- 
দারের ফাহে জমি xena নিতে গেলে অনিদ্যর রাজি ee কেবল এই 
সতে” যে মলাঙ্গীকে তখনকার হার শতকরা! ৯৪ টাক। নণ দরে নিন্দি পরিমাণ 
লব তৈরী করে দিতে হুবে।-----.জমির খল যদি তৈরী লৰপের দামের চেয়ে 
কম RSI, জমিদার তকে বাড়তি amab টাকায় দিছে দিত-_-আর বেশি ছলে, $31 
ব্যবস্থা। এই পথন্ত ব্যাপারটা একরকম CIRE pa মতে। ছিল মালী ও 
জমদারের মধ্যে fas এই চুক্তির স্থযোগ fact জমিদার অনেক সম মলাঙ্গী 
পরিবারের পুক্ষল বঃক্রিদের ধরে জোর করে জমি গছিরে লবণ তৈরী করার কাজে 
লাগাতো | ATEA, যার! cuiu এই রকৰ চুক্ৰিতে রাজি হতে! st তাদের উপর 
এই ব্যবস্থা এক উৎপাড়নে পরিণত হুয়। বহুকাল এই প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে 
এখন দেখা wi যে কোন মদাদী যার গেলে ব পালিয়ে গেলে পরিহারের 
বাকি (pem ব্যকির। ননে করে যে তাদের Wm) কতবব্য চক্ষে সেট M8 স্থান 
পূরণ করা, faceme ঘদি টাক) অগ্রিম দেও খাকে।” (পৃঃ ১৮০) 

এই সম্পর্কেই আরও কিছু তথ্য পাওয়। যায় ঠিজলী থেকে হিউএট্‌ 
সাহেবের চিঠিতে তিনি লেখেন যে, জমি জমিদারদের সম্পত্তি, তবে 
এখন তা sm করে নেওয়! হয়েছে বলে আজুর! নলাঙ্গীর! প।জনা দেয় 
ইজারাদারের aage: এমন কিছু লিখিত আইন নাই যে wya 
মলাঙ্গীকে বাধ্য ঘ/কতেই হবে জমিদার a ইজারাদারের হয়ে থালাড়িতে 
বেগার ("per onal ১০৮৮1০০?)খাটতে । তবে 

“বহু শতান্বী cas Cata] প্রথা প্রচলিত আছে, আর এগনও সেইভাবেই 
emg "o aSa প্রথা অস্থায়ী যে আঙ্ষুর; aAa এই fen Fia করে 
সংখ্যায় তার! প্রায় eas জন ।...অনিবার্যভাবে এই Raamaa ( জমির Rura 
নেয় যার!) মাধামেই চিরকাল Siga যলাজীদের নিয়োগ কর! হয়েছে। এই 
ax খাদের কানে নিয়োগ করা হয় তার লাল। শাখ।প্রশাখায় সেই সাবেকী 
আমলের আস্থুরা মলাঙ্গীদেরই বংশধর, -ঘদি না অবস্য কোন কোন ক্ষেত্রে 
ছাকিমের।------দদ্ার বশে কোন মলাঙ্গীকে এই উত্তরাধিকারগত জীবিকার দাছ 
থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন) তবে মুক্তি প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গেই farar 
অন্ত লোক জোগান দিতে লা পারলে এরকম ব্যাপায় খুব কমই rw 
সাধারণ প্রথ! অচ্যারী প্রতি বৎসর আতর! মলাঙ্গীদের খানকুঞ্জায় হাজির 
করানোর mAg হিল ইন্তারাদারের ॥ সংখ্যান্স ঘাটতি পড়লে ত! পূরণ করার 
দায়িত্বও তাদের ; যথাসম্তব সাবেকী আজুরা মলালীদের বংশধরদের SUR) থেকেই 
ইারাদারের! এই ঘাটতি পুরণ করতো S সত্বেও যা বাকি থাকতে, সেই 


ow ইতিহাস 

সংখ্যা পুরণ করার aF Eeratetcaat লোক জোগাড করতো কখনও পুরুক্ষারের 
লোভ দেখিয়ে, কখনও বা নিজেদের Een) থেকেই আমি দিয়ে লোককে এই 
মলালীর পেশায় প্রণোদিত করে? একবার এই পেশায় যোগ দিলে, প্রপা erri 
তাকে চিরদিনই এই কান্দ করতে হতো, ছেড়ে যাবার wia পথ ছিল না। বিভিন্ন 
জিলার শিকদারের। অহপস্থিত অলালীঘের ভেকে- পাঠাতে! ইঞ্জারাদারের মাঁরফৎ $ 
বে মলালীর! পালিন্সে গেছে, ইজারাদারেরা হুর তাদেক্স dcm তের করতো, 
কিংবা তা না পারলে নিজেদের পয়সা খরচ করে নূতন লোক দিত সেই NE ; 
ইজারাদার কখনও এই হুরুষ মানতে গ$ফিলাতি করলে, তাকে বাধ্য করবার 
wy যতদিন ন! হুকুম তামিল হয় ততদিন পর্যন্ত শিকদার তার উপর মহাস্থিল (1) 
বসিয়ে রাখতো । কেউ যদি এই প্রচলিত প্রথায় অরমনিযোগের বিরোধিত1 
করতো।--'ইন্জার।দার প্রপমে চেষ্ট! করতো যে ভাবেই হোক তাকে পুরাণে DN 
রাজি করাতে; কিন্ধ cle যদি কার্যকরী ন! হয়, লোকগুলি যদি একেবারেই 
বিগড়ে গিরে কাজ পেকে পালিয়ে থাকে, তা ছলে অগ্কযে পথ৷ সম্ভব তাই গ্রহণ 
করতে হতে! ইক্তারালাব্রকে, সেই অবস্থার উপযুক্ত বল প্রগোগের Um তাদের 
কাজে গিনিতে নিয়ে আস! হতে; কান্ডে লাগার হুকুম না মেনে খেকে সসলে 
পাইক লাগিয়ে, সম্ভবত মারধোর করেই তাদের জোর করে খালাড়িতে নামানে। 
হতো)” (পৃঃ 497৬০), 

নবাবী আমলে সামন্ত প্রথাসিদ্ধ শ্রমের একটি বিশিষ্ট রূপের তথ্য- 
বন্ছল afa এই উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যায় । এই বর্ণনা থেকে আল্ুরা 
ব্যবস্থার ছুটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য বোধ তয় : (ক) ক্ষেতের ফসলের 
পরিবর্তে খাজনা ( rent in kind ) দেওয়া হচ্ছে খালাড়ির ফসলে ; (খ) 
মার্স বলেছিলেন যে মধ্যবুগে দানিউব অঞ্চলে বেগারী থেকেই ভুদাস 
প্রথার উদ্ভব হয়েছিল ( “ক্যাপিটাল”, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০ ), মনে হয় আন্তুরা 
মলাঙ্গীদের ক্ষেত্রেও তা সত্য ৷ 

(৫) 

দেওয়ানী লাভের পরও ত্রিশ বৎস্র পর্যস্ত সুসভ্য ইংরাত্র কোম্পানী 
নবাবী আমলের এই বর্বর ব্যবস্থায় কোন সাস্কারের প্রবর্তন করেন নি, 
বরং ভার এই সামন্ত শোষণের পদ্ধতিকেই আরও যোগ্যতার সঙ্গে ব্যবহার 
করেছেন অপরাহত মুনাফা শিকারের স্বার্থে । ১৭৮* সালে RA যখন 

ণ-শিক্পে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর আমলাতান্ত্রিক 
কন্টে/।লক্কে আরও পাকা করে তুললেন, তখন কোম্পানীর কেন্দ্রীকৃত 
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শাসন যন্ত্রের চাপে আজুর! নলাঙ্গীদের হু্রবস্থা চরমে ওঠে । নবাবী 
আমলের টিলাঢালা ব্যবস্থায় তবু হাফ Biga যে সুযোগ ছিল, ইংরাজের 
উন্নততর শাসনের যুগে সেই অবকাশও আর রইলে! ন! । নবাবী আমলের 
পাইকের জায়গায় এলো কোম্পানীর লবণ-কুঠির লাঠিয়াল, urea 
স্থানে সল্ট এজেন্ট, শিকদারের পরিবর্তে জিল ম্যাদিষ্রেট । 

হিজলীর তিনটি পরগণার আলুর! মলাঙ্গীরা মিলে হিজলী ডিভিশনের 
এজেন্ট চ্যাপম্যান সাহেবের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পত্র পেশ করে ( ১১ই 
এপ্রিল, ১৭৯৯) তাতে বৃটিশ রাজত্বে বহুমুধী শোবণের একটি চিত্র 
পাওয়া যায় £ 

“>। আমরা বরাবরই কোম্পানীর টাকার জন্ক লবণ তৈরী করে খাকি বুঝে 
উঠতে পারছিন। যে মচ্চঃ্থলের শাছবদর, দারোগা ও কয়াপরা ঠিক কোন্‌ মাপে 
লবণ থরিন করে, আর আমরা নালিশ জানাতে গেলে সদর ও 5*ঃ'্বলের sal 
(নিজেদের মধ্যে যোগসামশ করেই ) আমানের নালিশে কাণ দেয় লা। গত পা 
বছর ধরে আমর! অভিযোগ ডানিশ্বে অ!সছি, কিন্ত কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
পারিনি। 

“al কিছু আনা কয়ল আর সাধু মাইতি শাহবন্দর হয়ে অসৎ ঘন্দি-ফিকির 
করে আমাদের পুরাণে মাপের ওজন ALT ফেলে ARA মাপ চালু করেছে 3 এই 
মাপে তাহা আগের FSS লবপ-আদায় করে আমাদের কাছ পেকে, এবং বাড়তি 
পর্নিমাণট। বিক্রী করে নিজেদের লাভের অন্ত boca APLE আনর। বরাবর 
নালিশ আনিছেছি, কিন্তু মিঃ চ্যাপম্যান বা কোনও asgi আমাদের কথা শুনতে 
চান নি। 

SOl RUPIA দারোগ। ও শাছবদ্বর আরও PRA TERTA (প্রধান রায়ত ) 
সঙ্গে মিলে আসল ওডনের ডবল লবণ আদায় করে আমাদের সর্বনাশ করছে।--- 

sar মিঃ চা/পম্যানের কাছে নালিশ জানাতে গেলে, তার নাজির রামহরি 
ঘোষ পেরাদ! দিয়ে আমাদের ধরে নিয়ে যায় ভার বাড়ীতে এবং একেবারে খালি- 
পেটে চার পাঁচ দিন সেখানে আটকে রাখে। কোনমতে বদি বিঃ চাপম্যানের 
সামনে হাজির meti যার, তাহলে তিনি আমাদের নালিশ ন! শুনেই এমন কড়া 
কথ! বলবেন যে তারপরে শাহেবের কর্মচারীরা ঘে ওজন চুরি করবে wi আর 
আশ্চর্য কি। 

"e| আমরা শুনেছিলাম যে বোর্ডের হুকুম হয়েছে যে কেউ আর ‘তোহরী qai! 
বা ‘বাছে মাঙ্গন’ আদায় করতে পারবে না) কিন্তু খবরট। . সত্য ন! মিথ্য! তা 
আমর! কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি ন!1। কারণ, প্রতি খালাড়ি থেকেই দারে।গ! 
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"DG ৪২ টাক! করে আদায় করে, করাল লিঙ্গের অন্ত eus দবণ রাখে, 
তার Cual লের ২০ সের, আর তার রাঁধুলি ২০ সেরা MATAA চাকরকে 
দিতে হয় ২০ Cuna এই ভাবেই প্রত্যেক খালাড়ি ভাঙার সমর e. টাকা তেহুরী 
"iore তার! *üe sq করে লবণ আদায় করে, এতে আমাদের আর কষ্টের সীমা 
খাকে না। 

শখ | আগেকার ges সম্ট aSa আমলে আমরা প্রত্যেক খালাড়িতে 
দিনে কখনও ছুবেলা, কখনও 3] একবেল। ON কাজ Wis কিন্ত এখন মিঃ 
চ্যাপমানের আমলে আমাদের দিনে তিনবার খালাড়িতে লামতে gaie? 
(পুঃ ৩৪--৩৬) 

আমল্যাতাস্রিক অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে! প্রত্যক্ষ অর্থ নৈতিক 
শোষণ ৷ হিজলীতে এক একজন পুর! uale মণ করে লবণ জোগান 
দিত ; সৰ্বোচ্চ দর শতকরা ৩০২ টাক! মণ ধরলেও লবণ তৈরী করে 
sa. টাকার বেশি তার আয় হয় Wb) ১০০ MA সরঞ্জাম। খরচ ৭5০৫ 
ধরলে ৫০ মনে ৩%৮১২৪০ ; তার থেকে ৫* মণের জন্য ২ জন কুলি_ 
একখানি দলিলের ( পৃঃ ৮৬ ) হিসাবে এতমামদারেরা কুলির মজুরী দিত 
জনপ্রতি মাসে ২২ টাকা_এবং জ্বালানি কাঠ টানার SD একটি বলদের 
খরচা জুগিয়ে ১৫২ টাকার কত বাকি থাকে? (পৃঃ ৬৩৬৬) আর, 
এই যদি হয় সবচেয়ে সম্পন্ন পুরা আজুরাদের অবস্থ, তাহলে আরও দরিদ্র 
নি্নবর্গের আজুরাদের অবস্থা সহজেই অনুনেয়। ফলে, মলাঙ্গীদেরই 
একখানি মর্মস্পশী আহ্জির ভাষায় বলতে গেলে £ » 

প্অন্থাভাবে বহু মলাদী যারা গেছে ^ অনেকে জাতিচুৃত হয়েছে । অনেকে 
পালিরে গেছে, অনেকে চুরি করতে fha ধর! পড়েছে।-:---আমর! অঙ্ক 
বায়ভদেরই মতে! খাজন! দিই, কিন্ত সণ্ট ভিপার্টমেন্টের কাছে লবণ বিক্রী ফরে 
আমাদের কোল লাভ হয় না।” € পৃঃ৬৪) 

` (৬) 

এই অসহ্য অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার wu মলাঙ্গীর৷ প্রায়ই খালাড়ি 
ছেড়ে পালিয়ে যেত । এ সংবাদ আলোচ্য গ্রন্থের বহু দলিলেই আছে। 
যথা, ১১৯৮ সালের দুর্ভিক্ষের পরে বছ মলাঙ্গী ময়নাচোর। অঞ্চল থেকে 
পালিয়ে যাবার ফলে এওঁ অঞ্চলে সরকারী লবণের আদায় ২০৬০০ ম্প 
থেকে কমে গিয়ে ১৮,১৯১ মপে। (পৃঃ ১২৪) 
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আরা মলাঙ্গীরা অনেকেই পালিয়ে চলে যেত পাশের মারাঠা এলাকায় 
বা চবিবশ পরগণা জিলায়। ১২০১ সালের চৈত্র মাসে হিজলীর জনৈক 
দারোগ। রামহ্‌রি দাশ কোম্পানীর কাছে নালিশ জানা £ 
“গত বৎসর ই5হ-নোশাগ মাসে এই পরগণার imei মলালীরা খালাড়ি বন্ধ 
করে, ২৪ পরগশার মুডাগছার পালিয়ে চলে atai সেখানে carita অধিব।সীরাই 
তাদের আশ্রহ দেয় । এই saaa আরও ১৫ খর আজু! মলালী এই বৎসর 
এখান থেকে পালিয়ে টেতুলবাড়ির। চলে গেছে।” (পৃঃ ৬২) 
চবিবশ পরগণার চাষীর ঘরে মেদিনীপুরের পলাতক মলাঙ্গীদের আশ্রয় 
পাওয়ার দৃষ্টাস্তটি উল্লেখযোগা । লোনা যায়, সুন্দরবনের বাঘ কুমীর 
সাপের সঙ্গে লড়াই করে যার প্রথম আবাদ সুরু করেছিল, তার! নাকি 
অনেকেই মেদিনীপুরের গ্রামছাড়া গরীব চাবী। তাদের অনেকেই কি 
কাথি অঞ্চলের আজুর! মলাঙ্গীদের পূর্বপুরুষ ? 
আঠারো! শতকের শেষ পৰে সারা বাংলাব্যালী কৃষক অর্ভ্যুখানের উষ্ণ 
আবহ।ওয়ায় মলাঙ্গীর!ও প্রতিবাদের সচেতন AU গ্রহণ করতে শিখছিল। 
আলোচ্য গ্রন্থের অনেকগুলি দলিলই হচ্ছে agaa প্রতিবাদ পত্র । 
প্রতিবাদের বিষয় সাধারণত ছ্টি__প্রথমত, কোম্পানীর আনলাদের 
অত্যাচার, ঘুষ আদান, ওজন চুরি ইত্যাদি নানাবিধ দুনীতির প্রতিকার 
দাবী, এবং দ্বিতীয়ত. বাধ্যতামূলক প্রথায় লবণ-তৈরীর দায় থেকে মুক্তি 
প্রার্থনা করে স্বাধীন ঠিক! ব্যবস্থা প্রবর্তনের আবেদন । প্রতিবাদের ভঙ্গিও 
সাধারণত ছুই প্রকার : কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক মলাঙ্গী কর্তৃপক্ষের 
কাছে মামুলী আজি পেশ করেই ক্ষান্ত ; কিন্তু কখনও আবার সেই প্রতিবাদ 
প্রকাণ্ড বিক্ষে(ভের আকার ধারণ করে, কয়েক শ’ বা এমনকি কয়েক 
হাজার মলাঙ্গীও তাতে যোগ দেয়, এজেণ্ট সাহেবর। শক্ষিত হয়ে “afaa”, 
“রিভোণ্ট” ইত্যাদি erm ব্যবহার করতে সুরু করেন | 
সংকলিত তথ্যাদি থেকে মনে হয় যে বিশেষ করে দু'টি বিক্ষোভের 
বথেষ্ট গুরুত্ব আছে। 
প্রথমটির নেতা ছিলেন বলাই কুণ্ড । ১৭৯৯-১৮০০ সালে বীরকুল, 
বালসাই ও মীরগোদা অঞ্চলের আজুরা মলাঙ্গীদের প্রতিবাদকে ভাষা দিয়ে 
এই fare কৃষকসম্ভান চ্যাপম্যান "সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আজি 
পেশ করেছিলেন তার অংশবিশেষ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে । মিঃ চ্যাপম্যান 
৭ 
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এই fga জ্রবাবে ঝোর্ড-অব-ট্রেডের নিকট যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে 
বলাই qos কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় £ 

“বোর্ডের কাছে এ.রকম একটা বিধর নিছে লিখতেও c-r হয় যে, ) আমার 
ও আমার পুব্ব্তী ger এজেন্টের কুঠিতে মালিক ৫২1৬২ টাক! মাহিলাহ মালীর 
কাজ করতে! যে বাক্তি, এই লোকটা তারই ভাই। সাহেবের মালীর ভাই বলেই: 
facea সাঙ্গপালের কাছে বলাই কুখুর এতথখানি প্রতিপত্তি, তাই কোন বিষয়ে 
আছি বা দরখাস্ত পেশ কর! হলেই PRF দেখ। যেত সকলের সামনের সারিতে ।* 
(পূঃ ৩৭, 552) 

প্রেমানন্দ সরকারের নেতৃত্বে হিজলীর eren মলাঙ্গীদের মধ্যে যে বিক্ষোভ 
দেখা দেয়, তা আরও ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল । ১৮০৪ সালের ৩*শে 
জানুয়ারী এজেণ্ট মিঃ ফাকু হারসন্‌ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্টেটকে লেখেন t 

esaia যে দলটি কলকাতাত নালিশ জানাতে গিয়েছিল, চীফ সেক্রেটারীর 
অর্ডারে ভুবন মাইতি বাদে তার! সকলেই ফিরে এস্ছে। CARAY সরকারের 
নেতৃত্বে ভার! প্রপুমে oraa গিয়ে faacmm মলাদীদের বুকিযে-সুকিরে দলে 
টানে, তারপর প্রায় শ' তিনেক লোক নিয়ে আমার কাছারাঁতে এসে এমন হৈ-চৈ 
করতে QF করলো যে তেমন কাণ্ড আর আগে কখনও দেখিনি | তারা জোর 
mena তুললো যে তাদের দাবী এখনই মানা হোক, নইলে তার। সবাই কাজ 
ছেড়ে চলে যাবে |. ত। ছাড়া, জিলার বিভিন্ন অঞ্চলের দারে।গ। ও প্রধান মলাঙ্গীদের 
কাছ পেকে যে-রিপোর্ট পাও! খাচ্ছে তা থেকে মনে হয় CN প্রেমানন্দ সরকার ও 
তার তাই পালকুত্বার উদ্কানিতে আরও অনেকেই তালের PÈI WPAN 
করার uy তৈরী চচ্ছে ; দুই ভাই মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করছে মলালীদের facmice 
উত্তেজিত করে তুলতে ৷” ( পৃঃ ১৩৬ ) 

প্রেমানন্দ সরকারের আন্দোলনের ফলে লবণের দর বীধা, ওজনের 
মাপ ঠিক কর! হত্যাদি কতকগুলি দাবী সরকার থেকে মঞ্জুর কর। হয়েছি, 
এবং হয়তো এই আমন্দোলনেরই চাপে শেষ পর্যন্ত ফাকুহ/রসনকে হিজলী 
থেকে বদলী করা হয়। কিন্তু পরবর্তী এজেন্ট মিঃ মেসনের আমলে উক্ত 
সংস্কারগুলি কার্যকরী করার দিক থেকে সরকারী টালবাহানা দেখে মলাঙ্গীরা 
আবার আন্দোলন সুরু করে । সেই বিষয়ে ১৮০৬ সালের মে মাসের এক 
চিঠিতে মিঃ মেসন লিখছেন : 

“এই শ্রেমানন্দ সরকার কাল প্রায় শ'খানেক লোক faa আমার সঙ্গে দেখা 
করে জানায় খে বোর্ডের যে-সমস্ত অর্ডার কলকাতান্ব সে আমার কাছে দিয়েছিল, 


মেদিনীপুরের লবণ-শিশ্র ১৬১ 
asia অবিলিদ্বে PAPA sai হোক ; লোকটার এত tms যে আমার আমল? 
ও তার নিজের webs নিপপে চালিত মঙ্গলীগুলোর সামনেই সে হলে বসলো! থে, 
ফাকুহারসলকে সে-ই এই ছিল৷ থেকে তাড়িরেছে, এবং aar লাকি এখানে 
আনানো| হয়েছে সঙাঙ্গীদের অভিযোগ abia sk, সঙ্গে সঙ্গে আরও লব 
উত্তেজক, অপসানকর কথা এমন ভাবে-ভঙ্গীতে বললে যে আমি তা কারও মুখে 
কখনও শুনিনি ইত্যাদি...... | ( পৃঃ ১৫৪) 

তীব্রতা ও ব্যাপকতায় amA ও pura বিদ্রোহের সমন ন! হলেও 
তমলুক ও হিজ্রলীর ৩৫ gaa লবণশিল্পীর এই সুদীর্ঘ প্রতিবাদ আন্দোলনও 
যে কোম্পানীর আমলে বাঙ্গালীর ন্বাধীনভা-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বকীয় 
মর্যাদায় আসন লাভ করতে পারে, আশা! কর! যায় এই অনাবিচ্ষৃত-পুর্ব 
সত্যটি আলোচ্য পুস্তক প্রকাশের ফলে সন্যক এঁতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ 
"UR I 


(3) 

মলাঙগীদের এই প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়নি । আজুরাদের প্রধান দাবী 
ভুদাস-প্রথা থেকে অব্যাহতি এবং ঠিক! ব্যবস্থায় উৎপাদনের স্বাধীনতা 
শেষ Du xq করতেই হলো কোম্পানীকে € ১৭৯৩ সালে Aar 
সরকারকে নিজ স্বার্থে ই পুরাতন জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের কাজ সম্পূর্ণ 
করতে হলো । আনুরাদের মধ্যে WAV তখন এত Vis হয়ে উঠেছিল 
যে, প্রাচীন সামন্তগো্টীর মর্যাদা-বিহীন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নূতন ভুইফোড়ি 
জমিদার শ্রেণীর উপর তাদের শোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া 
তখন আর তেমন নিরাপদ নয় কোম্পানীর পক্ষে । তা-ছাড়া, লবণশিত্রে 
অবাধ সুলাফা-শিকারের উদ্দেশ্যেও তখল আজ্জুরাদের জমিদারী ব্যবস্থা 
থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন মজুরী-জীবী ঠিক! আমিকের পদে নিয়ে 
আস! তখন কোম্পানীর অর্থ নৈতিক প্রয়োজন। তা-ছাড়া, হিজলী ও 
তমলুকের এজেণ্ট উভয়েই জানালেন যে আজুর! প্রথার উচ্ছেদের ফলে 
এই দুই ডিভিশনের ataa যথাক্রমে ১১০০১ টাকা ও ৫-০০ টাকা 
বৃদ্ধি পাবে (পৃঃ ৭৪, ১৮৭ ) এই ত্ৰিবিধ কারণে ১৭৯৪ সালে লবণ- 
অঞ্চলের gara ierat মলাঙগীদের Bem পরিণত করা হলে|। অবশ্য, 
আইন করা ও তাকে কার্যকরী করার মধ্যে যে কত তফাৎ তার অনেক 
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সাক্ষ্যই এই এ/স্থের বহু দলিলে আছে ॥ বলাই qe ও প্রেমানন্দ সরকারের 
আন্দোলনেও তার প্রমাণ । 

লবণশিম্পীদের অবস্থা ছাড়াও মেদিনীপুরের শাসন-ব্যবস্থা, wf, 
puis বিদ্রোহ ও মারাঠাদের সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান তথ্য এই ANF 
সংকলিত হয়েছে । কোম্পানীর আমলে বাংলীর অথ নৈতিক ও সামাজিক 
ইতিহাসের উপাদানের এই আকর সর্বসাধারণের নিকট উদঘাটনের ay 
পাঠক-সমাজ এই এস্থের সম্পাদক eH: ARGE সিংহ, সহ-সস্পাদ কয় 
এবং পশ্চিমবঙ্গ রিজিয়নাল রেকভস্‌ সার্ভে কমিটির নিকট কৃতজ্ঞতা! জানিয়ে 
এই আশাই প্রকাশ করবে যে তাদের স্ষ্টিশীল গবেষণা বাঙ্গালীর ই(ভহাস- 
Rom দিগস্তকে আরও অনেক আবিরের আলোকে উজ্জল করে 


তুলবে । 


গোৌনু-কাবি Sirgá 
শ্রীনলিনী নাথ দাশগুপ্ত 

মহাভারতের বনপর্বে বণিত নল-দময়স্ীর উপাখ্যান লইয়া প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের কয়েকজন কবি সংস্কৃতে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । তাহাদের 
মধ্যে Ari অন্যতম ॥ তাহার কব্যের তিনি নাম দিয়াছেন নেযধ-চরিত 
বা লৈষধীয়, কারণ কাবে)র বিনি নায়ক তিনি ছিলেন নিষধ বা fama 
দেশের রাজ! | নৈষধ-চরিতের পুম্পিক। হইতে জান। যায়, কবির পিতার 
লাম Ah, এবং মাতা মামলদেবী Az শুধু কাব্যপুরুষেদই পুজার ছিলেন 
না, দর্শন-শান্ছেও তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপন্তি ছিল। ASAASNT নামে 
বেদাস্ত-দর্শনের উপর দুরূহ গ্রন্থধানি ভাহারই লেখা । মাধবীয় ধাতু sfocs 
এক হাীরশ্বামীর উল্লেখ আছে, কিন্ত তিনিই জ্রীহর্যের femi কিনা বল! 
কঠিন। পঞ্চদশী-কার বিভ্ারণ্য তাহার এস্থে (৬, ১০২) এক স্থানে 
বলিয়াছেন, “হর্ষ মিশ্রাদিতিন্তেহ থণ্ডনাদৌ স্ুশিক্ষিতাঃ 1” কিন্ত 
বিদ্যারণা এখানে কবির নামে ভুল করিয়াছেন, কারণ CA ভাঙার নামের 
ga নয়, অঙ্গ । খণ্ডনখণ্খাগ্ের টীকাকার বরদ-পণ্ডিতও তাঁহার টাকায় 
Siete ‘সিঅ' উপাধি দিয়া অভিহিত করিয়াছেন i 
. মন্মট-ভটের কাব্য প্রকাশের টাকাকার গোবিন্দ-কবি ভাতার কাব্য- 
প্রদীপ নামে টীকার enra Sif নামে তাহার এক বৈমাত্রেয় ভাতার 
স্বর্গারোহণে খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যাপক পিটারসন এই Aeria 
সঙ্গে নৈষধীয়ের কবি Jage অভিন্ন ema করিয়াছিলেন। “কিন্তু 
সোলোদেবী ও কেশবের পুত্র গোবিন্দ-কবির বৈমাত্ডেয় জাত! হর্ষ মামল্ল- 
দেবী ও হীরের পুত্র শরীহর্ষ হইতে পারে ন! 1 

কবি Sys ‘নৈষধীয়ে'র faw সর্গের শেষ শ্লোকে বলেন, তিনি 
কশ্চিৎ gaara নিকট হইতে “আসন' ও 'তাম্বলত্বয়' প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, € “তাশ্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে x: কাশ্কুজেন্বরাৎ” )। ইহা 
অবশ্য তাহার কাব্য-প্রতিভার ও প্রজ্ঞার প্রতি সম্মানের নিদর্শন । অথচ 
সেই কাশ্কুক্েস্বর কে, সে-কথা শ্রীহর্ধ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রাজ- 
শেখর সুরির ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে বিরচিত প্রবন্ধকোষ হইতে জান! যায় সেই 
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রাজার নাম SASE! ১৪৫৬ পৃষ্টাব্দে চা পণ্ডিতও তাহার নৈষধীয়ের 
টীকায় এই একই কথা বলিয়াছেন ॥ 

শুহর্ষের পিতার নাম হীর একথাও রাজশেখর স্থরি জানিতেন । কিন্ত 
তাহার ধারণা ছিল Gyms বারাপসীর অধিবাসী, এবং সেখান হইতে তিনি' 
যান কাম্মীরে, কাম্মীরী স্ুধীবর্গের দ্বারা তাহার নৈষধীয়-খানি অন্থমোদন 
করাইবার উদ্দেশ্যে । কিন্তু মৈথিল কবি বিদ্যাপতি জানিতেন অন্যর্ূপ । 
তাহার পুরুষ-পরীক্ষার মেধাবী-কথ! নামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদ্যাপতি বলেন, 
কৰি Siscáa বাড়া গৌড়-বিষয়ে, এবং গৌড় হইতে তিলনি গিয়াছিলেন 
বারাণসীতে, সেখানকার পণ্ডিতদের নিকট হইতে vza কাব্যখানির অন্য 
অন্থমমোদন লাভের ইচ্ছায় ॥। বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নন, কাজেই কোনও 
স্বার্থ বা অভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া তিনি গ্রহর্ধকে বাঙ্গালী বলেন নাই। 
জৈন রাজশেখরও অ-বাঙ্গালী, বাঙ্গালার প্র[ত বিদ্বেষ ছিল বলিয়াই তিনি 
শ্রীহর্যকে বারাণসীর অধিবাসী বলিয়াছেন, এমন কথাও কিছুতেই নয়। 
কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে Ege সম্বন্ধে বেশী সত্যান্বেষী ছিলেন কে? 

শ্রীহধের অপরাপর রচনার মধে/ একখানির নাম গড়ে বাঁশ-কুল- প্রশস্ত, 
অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের একখানি প্রশত্তি। বল! বাহুল্য, কোনও কবি 
যত iB হোন, সমসাময়িক না হইলে কোনও রাজবংশের famem প্রশত্তি 
রচনায় হাত দেন না। এই QR আবার বিজয়-প্রশত্তি নামে আর 
একটি fee রচনা করিয়াছিলেন, এবং টাকাকার গোপীনাথ আচার্য 
তাহার হর্ষ-হাদয়া নামে নৈষধীয়ের টীকায় বিজ্রয়-প্রশস্তি'র ব্যাখ্যায় বলেন, 
“বিজ্রয়সেননায়ে। গৌঁড়েশ্বরহ্য প্রশস্তি--.-.-”। গোপীনাথ আচার্ষের 
উক্তির প্রমাণভার পাওয়ায় গৌড়োবীাশ-কুল-প্রশত্ড্রি যে বাঙ্গালার সেন- 
বংশেরই একখানি প্রশস্তি তাহা বুঝা সহজসাধ্য হইয়াছে । গোৌড়েশ্বর 
বিজয় সেনের রাজত্বকাল শেষ হইয়াছিল ১১৫৮ খুষ্টান্দে বা এ কাছাকাছি 
mas: গাহডবাল-রাজ জয়চচন্দ্রের রাজত্ব আরম্ত হইয়াছিল ইহার বছর 
বার পরে, ১১৭০ খৃষ্টাব্দে । অতএব দীাড়াইতেছে এই যে, কবি শ্রীহ্য 
বিজয় সেনের রাজত্বের অবসানের পর FFE বারাগলী রাজ জয়চ্চন্ট্রের 
রাজ-সভায় গিয়েছিলেন, এবং সেখানে সম্মানসূচক ‘আসন’ ও "epp aen 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বিদ্যাপতির পূর্ববর্তী হইলেও রাজশেখর ufa 
DA সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 


গৌড়-কবি Sp ১৯৫ 
কিন্তু রাজশেখর স্ুরির উক্তির সবটুকুই wm. তাহ নয়! “চতুদ্দিশ 
Aora পারদর্শী mA পণ্ডিতগণ কর্তৃক Meria কাব্য যে “মহিত' ui 
সম্মানিত হইয়াছিল, এ-কথা। নৈষধীয়ের ষোড়শ সর্গের ১৩১ ( কোনও 
কোনও সংস্করণের ১৩০ ) শ্লোকে কবি নিজেই বলিয়াছেন । খুব সম্ভব 
দই বিভিন্ন সর্গাস্তের দুইটি শ্লোক অবলম্বন করিয়! Aera ব্যক্তিগত 
ইতিহাস রচনার চেষ্টা করিয়া রাজশেখর স্যরি তাহার কতব্য সম্পাদন 
করিতে চাহিয়া ছিলেন। বিচারে তাহ! ধরা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা- 
দেশের এক কিম্বদন্তী অনুসারে আবার, এই কৰি গ্ীহ্ধই অষ্টম শতাব্দীতে 
"RIPE হইতে রানা আদিশুরের সভায় আগত পঞ্চ-ত্রাহ্মণের অন্যতম !! 
নৈষধ চরিত পড়িলে দেখা যায়, ইহাতে ys পরোক্ষ ad প্রচ্ছঙ্জভাবে 

তাহার সমসানয়িক সেন-রাহ্ছকে উল্লেখ করিয়াছেন । Aawa তাআশাসনে 
আছে, পুরাণ প্রসিদ্ধ বীরসেনের বংশে (পৌরাধীভিঃ কথাতিঃ প্রত্তি- 
গুণে বীরসেনস্য বংশে ) বিজয় লেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; uera 
কাব্যের নায়ক ame বীরসেনেরই AGA: তাত্রশাসনের বর্ণনায় সেনর! 
“ওষধিনাথ বা চন্দ্র-বংশীয় ছিলেন ; zése নৈষঘীয়ের এক স্থানে 
লিখিলেন, 

অত্ৰবীদথ যমণ্তমহাষ্টম্‌ 

বীরসেনকুলদীপ SRTR | 

ue কিমপ্যভিবুভূষতি তৎ কিম্‌ 

চশ্রবংশে IAS: ATIRE | ৫, ১৩৪ 


ana বীরসেন-কুলদীপ এবং চত্দ্রবংশীয় বলিয়া এই যে বর্ণনা, ইহা 
বিজয়সেন সন্বক্ধেও সমান প্রযোজ্য । নৈষধীয়ের একাদশ সর্গের ৯৪ হইতে 
aw পর্যস্ত পাচটি প্লোকে দময়স্তীর ব্বয়ন্বর সভায় ভারতীর মুখে প্রতিরথ 
রাজাদের মধ্যে গৌড়রাঞ্জের যে স্ততিমূলক বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহার 
একটি বলে, 


আলিঙগত কমলৰৎ করকন্তবয়ায়ম্‌ 

aiu: সুমেরু শিখয়েব নবঃ পয়োদঃ । 
কন্দৰ্প সৃষ্ধরূহমণ্ডল চম্পক রগ, 

দানত্বদঙ্গ রুচি কঞ্চুকিতস্চকান্ত ॥ ১১, ৯৬ 
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এখানে Gumi সুমেরুর শ্বর্ণাভ শিখনের সঙ্গে তুলনা fam কবি 
মেঘ-রূপ গৌডেন্দ্ের কৃষ্ণবণত্থকে ফুটাইয়। দেখইবার cobi করিয়াছেন। 
যদি স্মরণ করি eaaa বংশ দাক্ষিপাত্যের কর্ণাট প্রদেশ হইতে 
বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিল, তাহা হইলে গৌড়াবিপের গাত্রবণ সম্বন্ধে কবির 
এই ইনঙ্গিতের মর্ম বুঝা কঠিন হইবে লা। বিজ্ঞয়সেনের পৌত্র লক্ষণ 
সেনকেও কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করিয়া কোনও কোনও সমসাময়িক কবি 
Sma শ্ামবর্ণ ও চরিত্র উভয়ের প্রতিই কৌশলে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। 
আর এক কথাও মনে হয়, সম্ভবতঃ MAREA অন্য অথবা রাজরোবের 
ভয়ে rs _ল-দময়স্তীর কাহিনী হইতে বিবাহের পর লবদপ্পতির যে 
অপ্রীতিকর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, সে সকল কথ ULE অথবা সভয়ে পরিহার 
করিয়াছেন। সে প্রসঙ্গ আসিবার আগেই তিনি diera কাব্য শেষ 
করিয়াছেন : 

এতগুলি কারণের সমাবেশ ঘটায় গৌড় যে Berga fagga al 
স্বদেশ এই অনুদান ত্যাগ করিতে পারি নাই (Indian Culture, Vol 
IL pp. 570-70): নৈষধ চরিতের woe vau টীকাকার নারায়ণ 
ত কবিকে স্পষ্টই *গোড়ীয়” বলিয়। বলিয়াছেন । এই কাবোর এক স্থানে 
‘উলুলু’ শব্দের ব্যাখ্যায় নারায়ণ বলেন, উলুধ্বনি কর! গৌড় রমগীদের মধ্যে 
প্রচলিত, এবং কবি এখানে স্বদেশের রীতির উল্লেখ করিয়া .ছন (“স্বদেশরীতিঃ 
কবিলোত্ত।” | asg মাঙ্গলিক কাজে মেয়েদের উল্ুর্ধনি করার উল্লেখ 
aD কোনও কোনও কবির রচনায়ও রহিয়াছে । এজন্য কেহ কেহ মনে 
করেন, নারায়ণের এই উক্তি তেমন নির্ভর যোগ নয়। কিন্ত Cow 
সম্পর্কে Arta যে তাহার ন্বদেশ-বীতির কথ! উল্লেখ করিতে পারেন, একথা 
বলিলে নাবায়ণের উক্তির মূল্য কেন কমিয়। যাইবে ? 

কাব্যের অন্যত্র ( ২২, ৫৩ ) শ্রীহর্য ধনীর সস্তানদের লাল সুতার ‘লত্তি' 
দিয়া রূপার লাটিম ( লসডিডম্ব বা ললডিডম্ব ) খেলার উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই mfa শব্দের ব্যাখ্যায়ও টীকাকার নারায়ণ বলেন, গৌড়দেশের 
ভাষায় ‘ভুমরক’ শব্দের সংজ্ঞা হইতেছে fo বা ললডিহ্ন ( fout জলডিম্ব- 
মিতি বা গৌঁড়দেশভাবায়াং ভ্রমরকস্য সংজ্ঞা” ); মহারাষ্ট্র এবং ARA 
ভাষায় উহাকে “ভবরা” বলে ( “মহারাষ্রভাষায়াং কান্চকুজভাষাঝাং চ ভবরা 
ইতি mea”): নৈষ্ধীয়ের অপর এক টাকাকার ঈশানদেবও বলেন, 


গৌড়-কবি Azi ১৯৭ 


ঙ্গৌড়দেশে ভ্রমহকস্ত লাড়িস্ব ইতি নাম” । এই লাড়িদ্ব হইতেই আধুনিক 
বাঙ্গালায় ‘লাটিন’ আসিয়াছে i 

আর এক বিশেষ কথাও নিবেদন করার আছে। নৈষবীয়ে নলের সঙ্গে 
দময়ন্তীর বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণের বর্ণনায় দেখা যায়, অভ্যাগতাদের ভাত 
খাওয়ান হইতেছে, এবং নাছ আচার-শুদ্ধ ছিল । কবি তাহ। হইলে সেই 
দেশের লোক যেখানে সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাত Pen; হইত এবং মাছ 
অপবিত্র জ্ঞান করা হইত ন1। Aeria কাবে আরও এমন কতকগুলি 
সামাজিক তথ্য আছে যেগুলি বেশী করিয়া বাঙ্ছালাদেশেরই বৈশিষ্ট্য ॥ 
ভরসা করি, Azis গৌড়-কবি অনুমান করিয়! ভুল কিছু করি নাই । 


পুস্তক পরিচয় 


গুপ্তরাজবংশের স্বর্ণযুত্র!-- সুপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে স্বর্ণমূদ্রার 
উল্লেখের অভাব নাউ । এমনকি বৈদিক সাহিতে)ও caduta নামোল্লেখ 
পাওয়া গিয়াছে । কিন্ত গুপ্তপূর্ব্ব যুগের খাঁটি ভারতীয় maage প্রচারিত 
কোন শ্বর্ণমুদ্রা এপধ্যস্ত আবিস্কৃত হয় নাই । ভারতের aga (Greek) জাতীয় 
বৈদেশিক রাজগণের কতিপয় স্বর্ণযু্রা পাওয়া গিয়াছে । উহার CaA 
Stater সংজ্ঞক alta স্বণমুদ্রার অহুরূপ (১৩৩৯ এেন)। বৈদেশিক কুষাণবংশীয় 
সম্রাটেরাই সর্বপ্রথম ভারতে বহুল সংখ্যায় স্বর্ণমূদ্র। প্রচার করিয়াছিলেন | 
উহার তোল রোমান Auris সংজ্ঞক qui হইতে অনুকুত হইয়াছিল 
(১২১ গ্রেন) ) কুষাণদিগের পরে ARa চডুর্থশভাস্টীর প্রথনার্ধে উত্তর 
ভারতে গুপ্তবংশের আধিপত্য RS zai খাটি ভারতীয় arasta 
মধ্যে গুপ্তরাই কুষাণদিগের অনুকরণে MÉAR sew ব্বর্ণমুদ্র। প্রচার 
করেন। এই quim প্রথমে কুষাণদের Aade অবলম্বিত হইয়াছিল; 
পরে গুপ্তগণের aina প্রাচীন ভারতীয় নিফ বা সুবর্ণ সংজ্ঞক মুদ্রার 
৮*রভি ১৪৬২ cosa) তৌল গৃহীত mi গুপ্তযুগের ai প্রাচীন 
ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থানের অধিকারী । SAA 
এবং গুপ্তোত্তর যুগের ভারতীয় রাজগণের কোন মুদ্রা শ্িচাতুধ্যে উহার 
সমকক্ষ নহে । 

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস চর্চার "resi হইতে বিগত দেড়শতাঘিক 
বৎসরের মধ্যে গুপ্তসম্তাটগণের যে সকল মুদ্রা আবিস্কৃত এবং সংরক্ষিত 
হইয়াছে, উহার অধিকাংশ কঙ্গিকাত1, mpm)? এবং লণ্ডনের যাদুঘরে 
স্থান পাইয়াছে। এ সকল mg কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পণ্ডিত- 
fafs মুদ্রাবিদরণীতে তৎসম্পর্কে fave আলোচন! পাওয়া যায়। 


Catalogue of the Gupta Gold coins in the Bayana Hoard 
by Dr. Anant Sadashiv Altekar ; published by the Numismatic 
Society of India, Bombay, 1954 ; pp-clvii +363; with 48 Plates; 
price Re. 60j- 


পুস্তক পরিচয় ১৯৯ 


গুপ্তবংশের প্রচারিত Tem স্রর্ণযূদ্াই অধিকসংখ্যক ; রৌপ্য এবং 


Sa মুজার সংখ্যা কম KAF মুদ্রাবিবরপীতুলির মধ্যে লণ্ডনের 
ভ্রিটিশসুজিয়ানে সংরক্ষিত eua মুদ্রাসযূতের তালিকা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হইযাছিল। সুপ্রসিদ্ধ যুদ্রাতত্ববেত্তা su আজান সাহেব di 
গ্রন্থের রচয়িত।। এ cip এ পুম্তকখালি গুপুবংশের মুত্রাসম্পর্কে 
সর্ববাপেক্ষ। প্রামাণিক এ'ন্দরূপে স্বীকৃত হুইয়া আসিতেছে । fex আলাল 
সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশের পর এই ৪০ বৎসরে বুসংখাক গুল্তযগীয় মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে অনেক FNZ প্রবন্ধ নানা স্থানে 
প্রকাশিত হইয়াছে । বিশেষতঃ; নয় বৎসর পূর্বে তভরতপ্র রাজ্যের 
(বর্তমান আজব্তান প্রদেশের অন্তর্গত ভরতপুর জেলার ) একটি গ্রামে 
গুপুলভ্রাটগাণের প্রায় ঢুই সত্র qadqxs আবিস্কৃত হওয়ায় হৃতন করিয়া 
গুপ্তযুগীয় মুত্রাসম্পর্কে সর্কাঙ্গিক আলোচনার cines উপস্থিত হয়। 
সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান অব]াপক 
এবং ভারতীয় qereq পরিষদের সর্ব্বাধ্যক্ষ ডক্টর আনস্ত সদ্াশিব অলতেকর 
মহাশয় এইরূপ আলোচনার অভাব দূর করিতে সমর্প হইয়াছেল। 

গত ১৯৪১ খ্রষ্টান্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভরতপুরেল অন্তর্গত বাঘাণা- 
নগরীর নিকটবস্তা হুল্রনপুরা গ্রামে যৃত্তিকার নিয় হইতে ছিসহআ্রাধিক 
স্বর্ণযুদ্রাপূণ একটি পাত্র আবিষ্কৃত হয়। পাত্মটি প্রথমে নিকটবর্তী 
নাগলাছেলাগ্রামের অধিবাসীদের gers হইয়াছিল । তাহার। উহা হইতে 
২২৫টি মুদ্রা গলাইয়া নষ্ট করে। কিন্তু বাকী ১৮২১টি udin ভরতপুরের 
মহারাজ। শ্রীযুক্ত সবাই mcam সিংহ মহোদয়ের চেষ্টায় ধ্বংসের কবল 
হইতে রক্ষা পায় । ইডি পূর্বে. কখনও কোথাও: এত অধিক সংখ্যক 
"প্রাচীনভারতীয় স্বর্ণঘুত্র। আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হয় নাই । বিশেষতঃ 
stais কেবলমাত্র গুপ্তবংশের আদি sub প্রথম ome হইতে তদীয় 
বৃদ্ধ-প্রপৌত্র wepee পর্য্যন্ত পাচজন aatia স্বণছুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল 
দেখা mai ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল esq! পাওয়া গিয়াছে, 
তাহার কতকগুলি পূর্বের অজ্ঞাত ছিল) এইরূপ ga মুদ্রার মধ্যে 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের ( ৩৭৬-৪১৪ dit) “চক্রবিক্রম" উপাবিষুক্ত 
এবং ভগবান্‌ বিষ্ণুর মৃত্তিসংবলিত একটি মুত্রা অত্যন্ত মূল্যবান্‌ । অধ্যাপক 
অলতেকর এই মুদ্রা সংগ্রহের এক উপাদেয় বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। 


a ইতিহাস 
তাহার cw] গুপ্তযুগের a সম্পর্কিত ARZ STI তথ্যেরই 
পাণ্ডিত্যপূণ আলোচনা করা হইয়াছে । এই সুরচিত এন্থখানি প্রকাশের 
ব্যয়ভার বহন করিয়া ভরতপুক্রের মহারাজাসাহেব প্রাচানভারত ইতিহাসের 
অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন) 

অধ্যাপক অলতেকরের ATE ১৫৮ পৃষ্ঠার একটি সুলিথিত ভূনিক! এবং * 
৩৬* পুষ্ঠাব্যাপী সুদ্রাবিবরণী ও অন্যান্য আহুসঙ্গিক বিষয়ের IAA 
আছে ৷ গ্রস্থের ৪৮-খানি চিত্রমধ্যে ৩২ খানিতে প্রায় সাড়ে চারিশত 
qiga সুন্দর প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে ॥। বাকা fwa qafas 
নরনারীর বেশ যর উদাহরণ মূলক চিত্রসমূহ অত্যন্ত সুল)বান্‌। ভূমিকার 
প্রারস্তে সুযোগ্য খ্রান্থকার বিভিন্ন স্থানে গুপ্তযুগীয় স্বর্ণ মু্র। আবিকা'রের 
বিষয় উল্লেখ করিয়। সংক্ষেপে গুপ্তবংশের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। 
অতঃপর গুপ্তযুগের বিভিন্ন প্রকারের cansa বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে fags 
আলোচন! করা হইয়াছে! এই প্রসঙ্গে গুপ্তসআ্গণের রৌপ্য ও তাজ 
YEI এবং ঠাহাদের যে কয়েক প্রকারের cCaduan S মুদ্রাসংওাছে 
পাওয়! যায় নাই তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । ghra 
শেষাংশে গ্রন্থকার গুপ্তমুডার তৌলন্বীতি এবং উহাতে যে সকল চিহ্নান্কের 
ব্যবহার দেখা যায় ও উহা হইতে শুপ্তকালীন ceu] অস্ত্রশস্ত্র ও 
আসবাবপত্র সম্পর্কে যে সকল তথ্য অবগত হওয়া যায় তৎসঙ্গঙ্ষে অ।লোচনা 
করিয়াছেল। গাস্থশেষে গুপ্তযুগীয় নরনারীর বেশভৃষ।র উদাহপ্রণ স্বরূপ যে 
সকল৷ চিত্র সম্গিবিষ্ট হইয়াছে, স্থলাস্তরে উহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত 
হইয়াছে । < 

উপরেক্র আলোচন! হইতে q যাইবে বে, সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে 
গুণ্ডরাজগণের "geri এবং তৎসম্পর্কিত qu বিষয়ের বিস্তৃত ও পুংখাস্ুপুংখ 
আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গুপ্তঘংশের এতিহাসিকের নিকট গ্রন্থখানি 
যোগ্য সমাদর লাত করিবে, সন্দেহ নাই । দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইহা গুপ্তবংশীয় 
সু্রালোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্ধ্য বলিয়া গণ্য হইবে । ভারতবর্ষে উচ্চকোটির 
সুস্রাতত্ববেত্তার সংখ্যা অধিক নহে। অধ্যাপক অলতেকর এই গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়া ভারতীয় পণ্ডিতসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন । 

শ্রস্থখানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল ক্রটিবি্যাতি আছে তন্মধ্যে মুদ্রাকর- 
প্রমাদ এবং ভাষাগত ক্রটি সহজ্রেই ইহার দ্বিতীর সংস্করণে সংশোধিত হইতে 


পুস্ডক পরিচয় ২০৯ 


পারিবে । কোনকোন বিষয়ে গএান্বকারের মতামতের সহিত আমাদের 
মতানৈক্যের অবসর রহিয়াছে । এস্থলে এইরূপ ছুই চারিটি মততেদের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । গুপ্বংশের আদিপুরুষের নাম গুপ্ত, Bog 
নহে । পশ্চিম ভারতের শকরাজ্য এবং পূর্ব্মোত্তর ভারতের প্রাগ_ জ্যোতিষ 
রাজ্য অবশ্যই আধ্য।বর্তের অন্তর্গত ছিল। সাগর জেলার NEE এরণের 
প্রাচীন নাম এরিকিণ, এরকিণ নহে ^ বেসনগরে প্রাপ্ত কতিপয় Ear] 
Wine নামক যে নরপতির উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে মগধের 
পুপ্তবংশীয় মলে করার পক্ষে কোন যুক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় লা। 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ভিলসাতে স্থদ্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং fana 
কুঘাণদিগকে সিন্ধুনদের তীরস্থমিতে বিতাড়িত করিয়াচিতেন । এইরপ 
উক্তির সমর্থক প্রমাণের অভাব আছে ॥ কামদেবকে ভারতায় সাহিত্যে 
কেবল মীনধবঞ্জ বল! হয় নাই, মকরধ্বজও বল! হচয়াছে। ইত্যাদি । 
অবস্ত এই বিষয়গুলি গুরুতর নতে এবং ইহার জন্য সমালোচ/ গ্রন্তের মূল] 
কেহ কম মলে করিবে adi 


এসম্পর্কে একটি বিষয়ের প্রতি আমরা ASS একার মগাশয়ের 
বিশেষ দৃষ্টি আকধণ করিতে চাই । যেসব ব্যাপারের প্রকৃত কারণ 
আপাততঃ বোধগমা নহে, কল্পনাবলে উহার কারণনির্ণয়ের চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে 
সফল এবং সবংজনগ্রাহ হওয়া সম্ভব নহে । এই প্রকারের কতিপয় ক্ষেত্রে 
আমর! গ্রস্থকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই । একটি Serea 
দেওয়া যাউক । অধ্যাপক অলতেকরের qu বিশ্বাস এই যে, গুরুতর 
রাষ্ট্রবিপ্ব উপস্থিত হইলে যখন লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইত কেবল তখনই 
প্রাচীন ভারতীয়গণ সঞ্চিত অর্থ মৃত্তিকার নিয়ে প্রোথিত করিয়া রাখিত। 
তাই তিনি স্থির করিয়াছেন যে, স্বন্দগুপ্তের রাজত্বের প্রথম ভাগে বায়ানার 
নিকটে দ্বিসহস্রাধিক mi মৃত্তিকাগর্ভে প্ল্রাথিত করিবার কারণ dr 
অঞ্চলে তৎকালসংঘটিত হণআক্রমণঞ্জনিত meam ব্যতীত অপর কিছু 
নহে। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকারের ধারণাটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
নহে। বৃটিশঅধিকার কালে সুশাসনের ফলে দন্থ্যর উপভ্রব প্রশমিত 
হুইবার এবং নানাজ্াতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বের সকল৷ যুগেই 
ভারতের লোকে সঞ্চিত অথ যৃত্তিকাগর্ভে গুপ্ত রাখা সমীচীন বোধ করিত । 


২০২ ইতিহাস 
এই প্রথা ভারতের গ্রামাঞ্চল হইতে আজিও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। সব 
ক্ষেত্রে ইহার সহিত রাষ্ট্রবিপ্রবের সম্পর্ক কল্পন! নি প্রয়োজন ॥ 


শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার 


ইতিহাস্শ্রিত বাংলা কবিতা-_-১৭৫১-১৮৫৫ 4: শ্রীসুপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায়__মুল্য gue 
ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা (১৭৫১-১৮৭৫ অঃ) বইটি লিখিয়া 
Aaaa বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার সাহিত্য তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। লেখক তাহার 
গ্রন্থের ধারাবাহিক বিষয়বন্তর সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন মহারা্রপুরাপ 
(১৭৫১) হইতে সাওতাল-হাঙ্গামা সম্পকীয় ছড়া (১৮৫৫) অবহি। few 
srs: ইতিহাসনিষ্ঠ লেখক প্রাচীনতর বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রেও তাহার 
সন্ধানী দৃষ্টি প্রেরণ করিতে ভোলেন নাই । ফলে ক্রমাত্রেমিক ভাবে 
বাঙলা কবিতার এঁতিহাসিক উপকরণ বিশেষতঃ প্রাগাধুনিক বাঙলার 
বিস্তৃত কাব্যসাঠিত্যের একটি ভ্বীবস্ত রেখাচিত্র আমরা পাইতেছি । লেখক 
কেবলমাত্র যথেষ্ট শ্রম ও ধৈখসহকারে কাব্য এবং ছড়ার এঁতিহাসিক তথ্য 
সন্নিবিষ্ট করেন নাই, faea পরিচ্চন্্র মন্তব্য, এতিহাসিক গ্রন্থ, কাগজপত্র 
ও «tos সাহিত্যের বিভিন্ন রচনা! এবং সংকলনের সাহায্য লইয়া তাহাদের 


স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
শ্রীনরেন্দ্র gm সিংহ 


বিঃ জ্রহ-পৃহ ১৭৯ ভুলক্রমে “সমাপ্ত” ছাপা হইরাছে--ইঃ দঃ 








_পঞ্চদ xe] imb আৰণ, ১৩৬২ [চতুৰ্থ সংখ্যা 





“দেবী-চক্ডগুপ্ত” 
(একখানি লুপ্ত AEO নাটকত ) 
শ্ৰীবিষ্ণুপদ ভট্টাচাৰ্য্য 


Aa উনবিংশ-শতকের শেযাংশে সুপ্রসিদ্ধ FED ATAR 
€: ভাউ দাঞ্জি ( Dr. Bhau Daji) মহাকবি বাণভট্র-র(চত ‘হবচরিত’ 
আখ্যায়িকার খণ্ঠ উচ্ছবাসের একটি সন্দর্ভের প্রতি পিতগণের দৃষ্টি 
সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেন। উক্ত সন্দর্ডের অন্তর্গত faape cio fat 
বিশেষভাবে প্রণিধ।নযোগ্য-_ 

“অরিপুরে 5 পর-কলত্র-কামুকং কামিনীবেশ-গপ্রশ্চ RYA শক- 
পতিমশাতয়ৎ ।€১) 

বিশ্বাসঘাতক গৌড়াধিপ-কর্কৃক অগ্রজ মহারাজ রাজ্যবদ্ধনের নিধন- 
বার্তা শ্ববণে যখন কুমার হর্ধবদ্ধন অত্যন্ত বিখুঢ় হইয়া পড়িলেন, তখন 
এঅিশেষ-গজ-সাধন।ধিকত' ( গজাধক্ষ্য ) ক্ষন্দ গুপ্ত (২) ভাতৃ-শোক-বিষৃঢ়-চিত্ত 


(১) ব্য? The Literary R:mains of Dr. Bhau Daji pp-193-94. 

(a) Skandagupta is probably the same Skandagupta that 
is mentioned as & great officer of Harsa in the Madhuban 
inscription ( Epigraphia Indica, Viii. p-155 )"— Notes on Harsa 
Charita P. V. Kane. 


২০৪ ইতিহাস 


কুমারের সম্মুখে উপস্থিত হুইয়া অতি-বিশ্বাসিতার পরিণাম সম্পর্কে যে 
সকল উদাহরণ উল্লেখ করেন, উদ্ধৃত পংক্তিতে ‘কামিনী-বেশ-পগুপ্ত 
Smet কর্তৃক 'পরকলত্র-কাযুক’ শকপতির বধ তাহাদের IER (৩) 
কোন্‌ চন্দ্ৰগুণ্তের কথা বাণভট্ এস্থপে উল্লেখ করিয়াছেন ? ‘পর-কলত্র কামুক, 
শকপতিই বা কোন্‌ শক-পতি ? 
চন্দ্ৰগুপ্ত “কামিনী-বেশ-গুপ্ত' হুইয়া কেনই বা তাহাকে হত্যা করিলেন? 
দৃষ্টাস্তটি যেন কোনও এতিহাসিক কাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়।ই নিবন্ধ 
হইয়াছে বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক । ডাঃ ভাউ দাজিও সেই ইঙ্গিতই 
করিয়াছিলেন। 
tue টীকাকার-গণের এঁতিহাসিক তথ্যের প্রতি অবজ্ঞা ও বিয়ুখত! 
সর্বজনবিদিত i: কিন্তু 'হর্যচরিতে'র gefa টীকাকার wga তাহার 
ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে অতি মৃল্যবান্‌ এতিহাসিক তথা উদ্ঘাটন বকিয়াছেন-_ 
এশকানামচোধ্য : শকাধিপতিঃ চশ্রগুপ্ত-জাতৃজায়াং 
স্বদেবীং প্রার্থয়মান-শ্চন্দ্রগুপ্তেন এ্রবদেবী-বেশধারিণা 
স্্রীবেষ-জন-পরিবৃতেন রহসি ব্যাপাদিত :__-ইতি।” 
শঙ্ষরের উদ্ধৃত টাকাংশ হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, শ্রক-পতি 
চন্দ্রগুপ্তের ভাতৃজায়াকে প্রার্থনা করিলে, চক্দ্রগুপ্র স্বয়ং ভ্রীলোকের 
ছদ্মবেষে সম্চিত হইয়। স্রী-বেষধারী নানা-পরিজন-পরিরৃত অবস্থায় নির্জনে 
সেই পরকলত্র-কামুক শকাধিপকে হত্যা করেন । টীকাকার CHOLGA 
ভ্রাতৃজায়ার নামও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন_-ত্তাহার নম “ঞবদেবী' d 
মহাভারতের “বিরাট-পর্ধে' ভীমসেন-কর্তৃক প্রোপদী-কামুক রাটিয়-স্যালক 
কীচকের বধোপাখ]ান এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়িবার xul | 
গুপ্ত-সাআজ্যের মহারাজা(ধরাক্দ সমুক্রগুপ্ত-পুত্র মহারাজা ধিরাজ্জ দ্বিতীয় 
চন্দ্ৰগুপ্তের মহিষীর লাম ছিল “ঞ্রুবদেবী” বা “ফ্রব-স্বামিলী”। টাকাকার 


(©) “Tho following passage containa numerous interesting 
stories of love and intrigue. They appear to have a historical 
basis, many of them occur in the Arthasastra of Kautilya y a 
few in the Kamandakeya nitisara and in the Brihatsamhita"— 
Kane. Notes. 


দেবী-চত্দ্রগুপ্ত ২০৫ 
যে তথ্য উদ্ঘাটন করিলেন, তাহাতে মলে হয় প্রুবদেবী প্রথমে চন্দ্রগুপ্তের 
ভ্রাতৃদ্জায়! ছিলেন । তবে কি মহ্ারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্ডপ্তপ্ত ্রাতৃ-জায়াকেই 
বিবাহ করিয়াছিলেন? দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ভাতার লাম তাহা হইলে কি f 
ইতিহাস ত’ সে-সন্বহ্ধে সম্পূর্ণ aea: তৎকালে ভিন্সেন্ট, শ্মিথ, প্রমুখ 
এঁতিহাপিকগণ কিন্তু টাকাকার sar উক্তি সম্পূর্ণ কাঁজনিক ও অলীক 
কিংবদন্তী বলিয়া Bera দিতে চাহিয়াছিলেন। (৪) 


(3) 

১৯২৩ খৃষ্টান্দের জুলাইমাসে Indian Antijuary পত্রিকায় রঙ্গন্যামী 
সরস্বতী একটা প্রবন্ধে ‘হর্ষচরিতের’ উদ্ধৃত সন্দর্ভ-স্বন্ধে নৃতনভাবে 
আলোচন। করিবার চে&। করেন । (৫) তিনি ধাব্র।ধিপতি ভোজ-দেব-র্লচিত 
শৃঙ্গার-প্রকাশ' নানক anys অন্তর্গত একখানি লুপ্ত সংস্কৃত নাটক 
হইতে তিনটা উদ্ধৃতি সংকলন করেন । লাটকটির নাম “দেবী-চশ্ররপুপ্তঃ i 
উদ্ধৃতিত্রয়ের মধ্যে লাট্যকারের কোনও নামোল্লেখ নাই। fara ‘শৃঙ্গার 
প্রকাশে’ উদ্ধৃত “দেবী-চন্ছুপ্তের অংশগুলি একত্র সঙ্কলিত হইনে_ 

[১] শ্রীবেষ-নিহতস্ত্্রতপ্ত : শজোঃ ক্ন্দাবারম্‌ অলিপুরং (Alipura) 
শকপতি-বধায়[গমৎ্ i 

[3 ] দেবী চন্দ্ৰগুপ্তে বিদূষকং প্রতি চন্দ্ৰগুপ্ত :— 

‘সদৃ-বংগ্ু।ন, পুথুবৰ্ম্ম বিক্রমবলান্‌ দৃষ্ট opera দণ্ডিনঃ 
MICII গুঠাযুখাদভিমুখং লিক্রামতঃ পর্বতাৎ। 

এক স্যাপি বিধৃত-কেসর-জটাভারস্য ভীতা 35r 
শন্ধাদেব হরে-্রবস্তি বহবো বীরস্য কিং সংখ্যয়! ॥” 

[৩] দেবীচন্দ্রগুপ্তে বসস্ত-সেন৷যুদ্দিস্য মাধবস্তোক্তি :— 

“আনন্দাশ্র সিতেতরোৎপলরুচো-রাবঙ্থত1 লেত্রয়োঃ 
প্রত্যঙ্গেবু বরাননে ! পুলকিষু স্বেদং সমাতস্বতা 1 


(৪) uiu: ভিনসেন্ট, fas, es Early History of Indie, p. 292 
(Third Edition). 

(€) ‘Dwi Chandraguptam or Chandragupta Vikramaditya'e 
Destruction of the Saka Satrap'—by A. Rangaswami Sarasvati, 
B. A, 


২০৬ ইতিহাস 


কুৰাণেন নিতশ্বয়ো-রুপচয়ং সম্পূর্ণয়ো-রপাসৌ 
কেলাপঃস্পূশতোইপ্যধো নিবসনওান্বি-অবোচ্ডাসিত £ ॥' 

শৃঙ্গার-প্রকাশে'র প্রথম উদ্ভৃতিটী যে 'হর্যচরিতে?র আলোচ্য পংক্কিটারই 
আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র, তাহ! অংশদ্ধয় তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 
এখানেও “স্্ীবেষ-নিহনত’ চন্দ্ৰগুপ্ত কর্তৃক শকপতি-বধের এতিহাসিক 
কাহিনীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রথম উদ্ভাততে চন্দ্রগুপ্তের 
উল্লেখ থাকিলেও ‘দেবী চন্দ্ৰগুপ্ত’ নাটকের কোনও উল্লেখ নাই বটে; কিন্তু 
পরবর্তী দ্বিতায় উড্কৃতিতে সেই একই চত্দ্রগুপ্তের উল্লেখ থাকায়, প্রথম 
উদ্ধৃতিতেও যে ‘দেবী-চঙ্ গুপ্ত’ নাটকেরই আখ্যানভাগ সুচিত হইয়াছে, তাহা 
অপমান করিতে বিলম্ব হয় ন! । কিন্ত “শৃঙ্গার-প্রকাশে’ উদ্ধৃত অংশত্রয় 
হইতে ‘দেবী-চন্দপ্ুপ্ত’ নাটক সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! খুব স্পষ্ট হয় A I 

‘দেবী-চন্তর গুপ্ত’ RANA সম্বন্ধে পুনরায় ILSA TIAA করেন 
স্বপ্রসিন্ধ ফরাসী প্রাচ্যবিদ্ংবিশারদ x: সিল্ভ্য। লেভি । তিনি ১৯২৩থু £ 
Journal Asiatique পত্রিকায় সংস্কাত aa ধিদয়ক দুইখানি 
অজ্ঞাত নিবন্ধের সন্ধান দেন। একটীর নাম “নাট/-দর্পণ"-গ্রস্থকার 
IIR ও OASI দুইজনেই জৈনমতাবলম্বী ; অপরট।র নাম ‘নাটক-লক্ষণ- 
রত্রকোষ', গ্রন্থকার সাগরনম্দী । (৬) ‘নাট্যদর্পণের’ লবাবিষ্কাত প্লাঘির 
মধ্যে ছয়টী বিভিন্ন স্থলে “দেবী-চন্দ্রপ্ত' নাটকের অংশবিশেল টদাহরণ-স্বর্ূপ 
উদ্ধৃত হইয়াছিল । তাহ। হইতে উক্ত নাটকের আখ্যানভাগ AIA আমাদের 
ধারণা bez হইবার সুযোগ পায়) '‘নাট্যদপণের' উদ্ধৃতি হইতে আমরা 
আর একটা নৃতন তথ্যের সন্ধান লাভ করি_-তাহা হইতেছে, A-rag’ 
নাটকের অজ্ঞাত রচঠিতার পরিচয় ॥ “বিশ/খদেব” বা ‘বিশাখদত্ত' যে 
এই নাটকের রচয়িতা তাহ। নাট্যদর্পণকার স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন ॥ 
এই বিলাখদত্তই ‘সুপ্রসিদ্ধ ‘মুদ্রারাক্ষস’ নামক এতিহাসিক রূপকেরও 


(+) Deux Nouveaux Traltes de Dramaturgie Indienne : Jour- 
mel Asiatiquo (Octobre—Decembre, 1923) মা লেতি এই প্রবন্ধে 
Indian Antiquary (লাই, ১৯২০১ পজে প্রকাশিত রজস্বামী সরস্বতীর 
পূর্ব্বোল্িখিত আলোচনার কোনও উল্লেখ করেন নাই। বোধ mu, তৎকালে উহ! 
স্তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই । 


-sma ২০৭ 
প্রণেতা । এতিচাসিক রূপক প্রণয়নে যে Sea স্বাভাবিক দক্ষত। ছিল, 
তাহা ‘দেবী-চন্দগুপ্ত' নাটকের সাক্ষ্য হইতে অপমান করা ভুল হইবে না L 
‘দেবী oreet নাটকের যে হুয়টী অংশ awka (৭) উদাহরণ- 
স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, নিয়ে তাহাদের ME সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা 
গেল i 

[১] ‘aR সংজ্ঞক নাট্যসন্ধির 'রোধ' নামক অঙ্গের উদাহরণ- 
স্বরূপ গ্রন্থকার ‘দেবী-চন্দ্রপুপ্ত' ANFI একটা দৃশ্য উদ্ধার করিয়াছেন। 
উদ্ধৃত অংশটী “শকপতি' বধের অব্যবহিত প্রাক্কালে মহারাজ রামগুপ্রের 
নিকট হইতে qaa sa গুপ্তের বিদায় এহণ-কালীন একটা erga অন্থর্গত ) 
চন্দ্রগুপ্ত-ভাতৃজ:য়।' প্রবদেবী ও সৃত্রধারী কুমার চনহ্দগুপ্তের প্রতি মহারাজ 
রামগুপ্ের উক্তি (নেপথ্য হইতে p) ব্যগ্রভাবে অবণ করিতেছেন | 
"IR SS GRGA সম্বোধন করিয়। বলিতেছেন__“আনি ভ্রুবদেধকে etu 
ত্যাগ করিতে পরি, কিন্ত তোমাকে পারি না। তোমার বিরহদুঃখের 
শতাংশও yarada দ্বার! দুর হইবে না। তোমার প্রতিই আমার প্রগাঢ় 
Ais, সেইজনাঈ 'অ.মার em, এমনকি এঞবদেবীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে 
আমি প্রস্তুত wife ।”১৮)ধ্রুধদেবী স্ত্রীবেবধারী কুমার erara চিনিতে 
পারেন নাই ; তাই ayia প্রতি ভর্তার এই প্রিয়বচন saa অত্যন্ত 
কাতর হইয়। AZSA স্ত্রধারীর সন্মুখে স্বাগত বলিতেছেন__ 

“হংজে ! ইয়ং সা ঈদিসী অজ জউন্তস্স করুণা-পর্রাহীণদা p 
অহংপি জীবিদং পরিচ ডয়ংতী পঢ়ময়রং য্যেব qut পারচডচয়িয় যং 1" 
_“আয্যগ)ত্ৰের আমার প্রতি RENI করুণ। !---তুমি আমাকে ত্যাগ 





(৭) ‘ama, menfa ১৯২৯ Y: Garkwal Orinta! Series SITUAN 
ema মুদ্রিত ani xata আলোচনার উক্ত সংকরণটিই ব্যবহৃত RENIE | 
(৮) “রাজা-(চন্্রগুপ্রমাহ ) 
পত্বা-হখস্তাপনেতূংসা শতাংশেনাপি ন ক্ষম।। 


স্বযুপারোপিজপ্রেদ্রা স্বদর্থে যশস! সহ । 
পরিত্যত্ত! xxi দেবী আলোইয়ং জন এব যে Y 


২০৮ ইতিহাস 


করিবার পূর্বেই আমিই নিজ্ঞ জীবন বিসর্তন দিয়া তোমাকে ( রামণ্ডপ্তকে ) 
ত্যাগ করিয়া যাইব ।” (৯) 
[২] দ্বিতীয় উচ্ধৃতিটি ‘দেবী চস্দরপ্তপ্তে'র চতুর্থ“ mora অন্তর্গত ৷ চন্দ্রগুপ্ত 
মাধবসেন৷-নায়ী কোনও পাত্রীকে উদ্দেশ করি! বলিতেছেন- (>°) 
“শ্রিয়ে মাধবসেনে ! তুমিদালীং মে বন্ধমাজ্ঞাপয় । 
“কণ্ঠে fans: বাহুলত্তিকাপাশঃ সমাসভ্যতাং 
হারস্ডে TAURIN মম বলাদ INE পাণিদ্ধয়ম্‌ 0 


(9) "aa Aatas saeta প্রিন্বচলৈ 2 -eA প্রবদেব্যা SPIN- 
সন্তাপরুপস্য বসন্ত সম্প্র/প্তিঃ।”  _ নাট্যদর্পশ পৃঃ ৭১। Sys gae যে 'দেবী- 
চন্দরওপ্ত' নাটকের দ্বিতীয় অগ্ষের অন্তর্গত তাছা ‘নাট্য-দর্পণের' ১৪১ পৃঃ গ্রস্থকারের 
উক্তি হইতে quiim) সেই স্থলেও 'ভ্রিগত'-লামক নাট্যাঙ্গের reztu উপরি 
নিৰ্দিষ্ট সংলাপই Gps হইয়াছে, এবং Sea ghra গ্রন্থকার বলিহাছেন__ 
"fuse: শব্মসান্যেন ভিন্রসার্থহ যোদনম্‌ i — fèrs agema | জিগতমলেক্ার্থ- 
পতম্‌, ( fur) শব্থন্ভানেকার্থন্বাৎ । তেন হ্ার্থমপি ॥ ont coton eco দ্বিতীয়েং- 
কষে প্রক্তীনামাশাসলাব শক্ত এঞবদেবী-সম্প্রদানে অদ্তাপগতে রাজ্ঞা Og- 
লারিবধার্থং fasta: প্রতিপন্ন -A-AA কুম!র-চশ্্রণুপ্তো faerorag SIS |” 

(১০) “aa ভাবযাচনম্‌।-_তাবানাং সাধ্যকলোচিতানাং রতি-হর্ষোথস- 
বাদীনাং যাচনং প্রার্থন!। যথা দেশী-চজওপ্ডে SERS চত্রওপ "aima 
পৃঃ ৮৪ । 'মাধবসেন)' সম্ভসতঃ কোনও বেশ্যা «dp: sw অক্ষে ar পাত্রীর 
masiat কি অবসর থাকিতে পারে, তাহ! বর্তমানে egala ঝর) কঠিল। 
বেশ্যা পাত্রীর উক্তি amnas: সংক্কত-তাবা-নিবন্ধই হইয়া থাকে । eNe 
"ret যে সংচতে মাধব সেনাকে সম্বোধন করিতেছেন, Rui সমীচীন হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ wid আচার্য্য অতিনবগপ্ত ‘নাটযশাস্তবের’ ( >৮.৫৩ প্লোকের ) 
ব্যাখ্যার যাহা বলিয়াছেন, তাছা উল্লেখযোগ্য 

যদি বা কারপযুক্তয। বেশ-কুলস্বী-কতোপচার স্যাৎ। 

অবিক্কত-তাঘাচারং তত্র তু পাঠ্যং প্রবোক্রব্যম্‌।' লাট্যশাহ্ম ১৮.৫৩--“শবিক্তা 
om pam: শৌরসেনী, বেন্যারা:; সংদ্তা। আচারঃ কুলস্রিরাং বিনরপ্রধাসঃ, 
asm তন্দিপরীতঃ। তথা চ দেবী-চম্রপ্ে বসন্তসেনামুদ্বিস্য € য(ধবসেনাদুদ্দিও ?) 
চক্রগপ্যস্যোক্তি-_ 

আনন্বাক্র সিতেতরোৎ পলরুচো-রাবন্ততা-নেজয়ে! 2— 

__অতিনবত/রতী (বরোদা সংকরণ ) ॥ 


দেবী-চন্দ্রগুপ্ত ২০৯ 
পাদোৌ ত্বজ্জঘনস্থলপ্রণয়িনী সন্দানয়েন্মেখলা 
AA দগুণবদ্ধমেব ATR TR পুন-নার্হৃতি 1” 
মাধবসেনার প্রতি raga এই প্রেম নিবেদনের প্রসঙ্গ কি, তাহা। অনুমান 
করা কঠিন। 

[৩] নাট্যদপণের' তৃতীয় উদ্তংতিটি ‘দেবী mega কোন্‌ WW 
হইতে গৃহীত, তাহা Tee: উল্লিখিত হয় নাই । চন্দ্ৰগুপ্ত ভ্রাতৃজায়! 
ক্রুবদেবীর মলিন মুখসগুল দেখিয়! স্বগত আক্ষেপ করিতেছেন__ 

“চন্দ্ৰগুপ্ত ২ (ঞ্রুবদেবীং দৃষ্ট ! স্বগতমাহ) ইয়মপি দেবী তিষ্ঠতি । বৈধা__- 
“aae চারতি কারিনীং চ ককুণাং শোকেন নীত। দশাং 
তৎকালোপগতেন WIE শ্িরসা গুপ্তের চাঙ্দ্রী কল! । 
পত্যুঃ ক্রীব্তনোচিতেন চরিতেলানেন পুংসঃ সতে 
লজ্া-কোপ-বিঘাদ-তীত্যরতিভিঃ ক্ষেত্রীকৃতা erajfe u" 

SMEAG GAFMA ন্যায় শোক পীড়িত দেবী এই করুণ অবস্থাতেও 
বুমণীয়তা। ত্যাগ করেন নাই । ভর্তার (রামগপ্তের ) ব্রাবোচিত ব্যবহার- 
দর্শনে যুগপৎ লঙ্জা, কোপ, বিষাদ, ভীতি ও বৈমনস্তের দ্বার। তিনি sms i" 

‘নাট্য-দর্পণ'কার উদ্ধত অংশের প্রকরণ facer প্রসঙ্গে বলিয।ছেল__ 
“অত্র ঞবদেব্যভিপ্রায়স্তা চন্দ্রগ্ুপ্তেন নিশ্চয়ঃ (৮১১১ — "oet এই শ্লোকে 
ক্রুবদেবীর more অভিপ্রায় নিশ্চিতভাবে অন্থমান করিয়াছেন ।” আমরা 
দেবিয়াছি দ্বিতীয় অস্কে ome শকপতিবধাথ যাত্রার প্রাক্কালে NLR 
amarga নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন iem: তাহার পূর্বেই তিনি 
ক্রবদেবীর অন্তরের বেদনা নির্ধারণ করিয়াছেন । অতএব উদ্ধত শ্লোকটি যে 
দেবী চন্্রগুপ্তের প্রথম অঙ্ক হইতে সংকলিত তাহ! অস্মমান করা ভুল হইবে ন।। 

[৪1] ‘দেবী চত্দ্রগুপ্তে'র চতুর্থ উদ্ধ'তিটিও সম্ভবতঃ চতুর্থ অন্ধ হইতেই 
সংগৃহীত, যদিও *নাট্যদপণ'-কার ইহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন নাই। 
এখানেও কুমার চন্দ্রুপ্ত মাধবসেনানামী cepi নায়িকাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন _€১২) 


0১১) নাট্াদর্পণ, পৃঃ ৮৬। 

(১২ ) "em চ anme afam বিলহরছিতমপি চেষ্টিতং নিবধ্যতে । যা 
বিশাখ-দেবক্কতে দেবী-চজ্ওপ্ডে মাববসেলাং afis কুমার-চঙ্ছওগুস্যোক্তিঃ_'” 
abrasa, পৃঃ ১১৮। 


২১০ ইতিহাস 

“আনন্দাশ্র্জলং দিতোৎপলরুচেো-সাবশ্্রতা নেত্রয়োঃ”__ইতি । এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য cw, “নাট্যদর্পন'কার “দেবীচন্দ্রুপ্ত' রূপকখানিকে 
প্রকরণ জাতীয় রূপক-ভেদের উদ্বাহরণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ইহাতে 
FPA অমাত্য, বিদুষক প্রভৃতি নাটকীয় পাত্রের অবতারণা অনুচিত; 
উহাদের পরিবর্তে যথাক্রমে দাস, শ্রেষ্ঠা, বিট প্রস্তুতির লিবন্ধলই বিহিত 
হইয়াছে (১৩) 

Ca) 'দেবী-চম্দ্রগুপ্ডতের পঞ্চম উদ্চতিটি প্রথম উদ্ধৃতাংশ। হইতে 
অভিন্ন ৷ cassa; কুমার চন্দ্রগুপ্তের প্রতি মহারাজ রাসগুপ্ডের প্রিয় 
সম্ভাষণ দেবী খ্রবন্বামিনী কর্তৃক শব্দসাম্যবশতঃ ভিন্নার্থে গৃহীত হইয়াছে এবং 
তাহার মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে । অতএব উহা 'ভ্রিগতৃ'-সংজ্ঞক 
“বীস্াঙ্গে'র উদাহরণ-স্থল-_ 

"se Aras রি-চন্দ্রগুপ্ত বেধনার্থমভিহিতমপি বিনেহন-সাম্যেন দেব্যা 
স্ত্রীবিষয়ং aan ইতি তিন্রার্থযোজনম্‌ u” (১৪) 

[৬] ‘নাট/দপণে'র চতুর্থ বিবেকে “প্রাবেশিকী" (34) e শৈঙ্গামিকী 
(১৬) ‘কবিঞব।'র উদাহরণরূপে “দেবী চন্দ্রুপ্তে'র পঞ্চম cwm হইতে দুইটি 
প্রাকৃত আধ্য। উদ্ধত হইয়াছে । প্রথমটি পঞ্চমান্কের প্রারস্ত হইতে এবং 
দ্বিতীয়টি পঞ্চমান্ষের অবসান হইতে 0 


৫১৩) “aR cab R-E- । দাসে৷ Aek বেত নত্রীতে। 
বাল্যাৎ ags পোবিতো ব1। শ্রেজী বনিকৃপ্রধানম্‌ । fèl yé তত্র 
FRIA দাসঃ। অমাত্যদ্বানে — cma বিদুবক'্থানে বিটঃ। উপলক্ষপং 
চৈতৎ, তেলাপরমপি চাটুকর-মহায়া দিকং বাশিগাদেীভিত্যেন লিবদ্কলীয়দ্‌।”-_ 
নাট্যদর্শশ, পৃঃ ১১৮1 কিন্ত 'শৃদ্দ/রপ্রকাশে” সংগৃহীত “দেবী-চন্দ্র€ণ্ডের দ্বিতীয় 
উদ্ধ তির অবতরণিকাংশে বিদুবকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! aia /-“দেবী-চশ্রপুপ্ডে 
বিদূৰকং প্রতি চন্দেওপ্ত:+ i 

(১৪) "fere: শব্মসাস্যেন fee যোজলম্‌-_লাট্যদর্পশ, পৃঃ ১৪১-১৪৩ । 

(১৫) “শ্রিবিশতঃ amp রস-ভাব-প্ররুত্যবস্থ/দিকং প্রবেশ-শব্বেন উচ্যতে । 
তদস্থপারেশ শ্লেব-সমাসোক্যাদ্যলক্কতং Ww রূপকং গীয়তে সা প্রবেশ: প্ররে আলমস্যা 
ইতি ইকপি-প্রাবেশিকী ।”__নাট্যদৰ্পন, পুঃ ১৯৩। 

0১৬) 'বন্ধান্ধেংঙকমধ্যে 3] সনিবিত্তং রঙ্গাৎ পাত্স্য বছি নি:সরণং famem: | 
তৎ প্রয়োজন! অন্ুশতিফাদে-ব্রাক্তিগণত্থাদ ইকণি borg নৈক্র!গিকী ।"-_এ, 


criü-satesg ২১১ 


[ক ] “যথ। a1 দেবী-চন্দৰগুপ্তে পঞ্চনেইক্কে__ 
“এসে। সিয়-কর-বিখর-পণাসিয়[সেস-বেরি-তিমিরোহছে! à 
নিয়-বিহিবসেণ চংদে। গয়ণ-গহং লংঘিউং fane a" 
afe “শুভ্র কিরণজালের সাহায্যে তিসিররূপ শত্রুনগুলকে লিঃশেবে 
প্রণাশিত করিয়া fam অদৃষ্টবশে চন্দ্র পুনরায় MARA গৃহে প্রবেশ 
করিতেছেন” 
arsa প্রারস্তেই কবি এই epar সাহায্যে কুমার চক্র গুণ্ডের প্রবেশ 
সুচনা কয়িয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, “বেরি-তিমিরোহে।' ( যং 
বৈরি তিমিরৌঘঃ ), sem (msm: ) প্রভৃতি শব্দ «ED প্রতিপাদক । 
“নাট্যদর্পন'-কার উদ্ধৃত এরবাটির প্রকরণ নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 
“ইয়ং স্থাপায়-শস্ষিনং কৃতকোন্ন্তস্থ কুমার-চন্দ্রগুপ্তস্য চন্দ্রোদয় বর্ণলেন 
প্রবেশ-প্রতিপাপিক।"__-নাট;দর্পণ, পৃঃ ১৯৪ । 
সুতরাং কুমার চন্দরগুপ্ত শকপতির নিধনের পর নিজের কোনও বিপদ 
amal করিফা মিথ্যোম্মাদের ভান করিয়াছিলেন, পঞ্চম অক্কে কৃত'কোন্মস্ত 
কুমারের প্রবেশ সুচিত হইয়াছে. ইহা নাট্য-দর্পণকারের উক্তি হইতে বুঝিতে 
পারা যায়। 
(9) “যথা দেবী os ec পঞ্চমাকাণ্ডে-_ 
“বনুবিহ-কম্দ্র-বিসেলং অইগৃঢং নিলহবেই ময়ণাদো। 
নিক্ধলই খুদ্ধ-চিত্তউ রত্তাভুত্তং মণে। রিউপে। v" ইতি 1 
ইহার ব্যাখ্যায় “নাট্যদর্পপ'-কার বলিয়াছেন__ 
SRI উন্মত্তস্য SAOS মদনবিকার-গেপন-পরস্য মনাক্‌-শক্রতীতস্য 
রাজকুল-গসনার্থং নিক্রমস্থচিকেতি i" 
অর্থাৎ, উদ্ধত গাথায়, চন্দ্ৰগুপ্ত প্রণয়জনিত লিজের চিত্তাবস্থা গোপন 
করিবার জন্য উন্মত্ততার অভিনয় করতঃ শক্রতীত অবস্থায় রাজকুল অভিমুখে 
যাত্রা করিতেছেন Ra সুচিত হইয়াছে । প্রকরণটি তত স্পষ্ট নহে ॥ 
চন্দ্রগুপ্তের এই মদনবিকার বা প্রণয় চাঞ্চল্যের অবলম্বন কে? দেবী 
ফ্রবন্বামিনী কি? অথবা পুর্বোঙগিখিত মাধবসেলা wA» গণিকা ? 
উক্ত এ্রবায় চনদ্রগুপ্তের শত্রুভীত অবস্থায় শক্রপুরী হইতে ( নিহত শকপতির 
qatata ? ) নিক্রমণ ও aaga অভিুখে যাত্রাই সুচিত হইয়াছে ॥ কিন্ত 
বর্তমান ্রতিহাসিকগণ মনে করেন যে, শকপতিকে হত্যা করিয়া seen 
২ 
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ভ্রাতৃজ্জায়! ক্রবন্থামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ঈর্য্যাপরাম্ণণ অএাজের হন্ত 
হইতে রক্ষা-লাভের অন্য উন্মত্ততার অভিনয় করতঃ রাজপুরী হইতে পলায়ন 
করেন, ইহাই উদ্ধত গাথা হইতে অনুমান করা যায় d 

—"There was an estrangement between the two bro- 
thers, and Chandragupta presumably afraid of his elder 
brother's design on his life, pretended madnoss (১৭) 

এই ব্যাখ্যা কতদূর নির্ভরযোগ্য, তাহ! বিচাৰ্য্য ॥ 

যতদূর মনে হয়, “দেবী চন্দ্রপগপ্ত” রুপকটিতে পঞ্চমান্কের পরও আরও দুই 
একটি অন্ক ছিল । কিন্তু পরবর্ত্তা কোনও অঙ্ক হইতেই আর কোনও অংশই 
mFS নাট্যশাস্তরবিষয়ক কোনও নিবন্ধেই উদ্ধতও হইতে দেখ। যায় না ॥ 
সুতরাং ক্পকটির পর্বত্তী আখ্যানবন্ত xum কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন ॥ তবে এঁতিহাসিকগণ মনে করেন যে, 
ERAY অঞাজ রাম গপ্তকে হত্যা করিয়া ভ্রাতৃজ্তায়া প্রবদেবীকে মঠিষীরূপে 
ume করেল এবং গুপ্রসাস্রাঙ্গ্যের সিংহাসন অধিকার করতঃ 'বিক্রমাদিত্য' 
উপাধিতে ভূষিত হন ॥ 

(৩) 

‘দেবী-চন্দ্রুপ্তের' আখ্যানভাগ-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল I 
এই প্রসঙ্গে গ্ুপ্তসাস্রাজ্যের ইতিহাস-সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন পাঠকের 
মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক । বিশাখদত্তের লুপ্ত রূপকটিতে কুমার 
smoga অগ্রজ zasa, এইরূপ উল্লেখ আছে। তবে কি সমুদ্র 
গুপ্তের রালত্বকাল অতীত হইবার পর তাহার জোযেষ্ঠপুত্র রামণুপ্তই 
esmara সিংহ।সনে আরূঢ় হইয়াছিলেন? কিন্ত গপ্ত-সাত্রাজ্যের 
ইতিহাসে রামগুপ্বের কোনও উল্লেখই নাই। হার নামাঙ্কিত কোনও 
wwte এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । (১৮) নাটকে দেবী “ঞবন্যামিনী' 


(১৭) The Classical Ago (Bharatiya Vidya Bhavan), p 17. 

Qv) $n: "It may be mentioned that a few coins 
(fourth century A. D.) of Rama-Gupta havo recently been 
found near Bhilea ( JNS!, XII, 193f ) and other places. This 
Rama-Gupte may have been a loca! ruler of Molwa.—The 
Classical Age. পৃঃ ১৭, পাদটীকা > à 


দেবী-চজগুপ্ত ২১৩ 


কুমার চন্দ্রগুশ্তের ভ্রাতৃজায়ারূপে fps হইয়াছেন । কিন্তু দ্বিতীয় চত্দ্র- 
সুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনসমূহে "apa Gn, বা “ঞ্রবদেবী”' স্পষ্টতঃ 
‘চিন্তগুপ্র-পত্বী’ রূপে কথিত হইয়াছেন । (১৯) সুতরাং নাটকের সাক্ষ্য 
যথার্থ হইলে, নহারাক্তাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিজ্রমাদিত্য যে ভ্রাতৃদায়াকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহ! নিঃলংশয়রূপে প্রমাণিত হয় । হয়ত, রামপুপ্তের 
Amas sha গুপ্তবংশের পক্ষে কলম্ষ-দায়ক বিবেচনা করিয়া 
পরবর্তী শাসনাদিতে তাহার নামপর্যযন্ত উল্লিখিত হয় নাই (২০) Um 
কিছু অন্বাভাবিক নহে। কিন্ত রামগুপ্তের অস্তিত্ব ও গুপ্তলেখমালায় 
তাহার AAS সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা অসমীচীন ন! হইলেও, s- 
গুপ্তের সিংহাসনারোহণ বিষয়ে একটি সমন্য। ইতিহাসের দিক দিয়! 
সমাধান করা কঠিন হইয়া পড়ে। গুপ্ত-লেখমালাম মারাজাধিরাজ 
দ্বিতীয় sens ‘মহারাজ সমুদ্রপ্ুপ্ত কর্তৃক পরিগৃহীত' বলিয়া প্রায়শঃই 
নির্দেশ কর! হইয়াছে (ai) সুতরাং সমুদ্রগুণ্রের জীবদ্দশাতেই দ্বিতীয় 


C>) aa: — “নছারাজাবিরজ-385জওপ্-প্্ী-মহারাজ-3গো বিদ্বপুপ্তম্যতা 
মহাদেবী AeA _-ডাঃ বধ, কর্তৃক 'নসাড়' ( প্রাচীন 'বৈশালী' ) খননকাধ্যের 
সময়ে আবিষ্কৃত মৃন্ময় quid 

(২০) gada: “নানাপি RI পাপকারিণঃ পাপনলেন লিপ্যত RI মে 
fign" — “gés facs গৌড়াধিপ শশাঙ্ক স্বন্ধে মহারাজ Betor উক্তি । 

(২৯) ma: “মহারাজ্াবির/-্সমুস্্গুপ্রসঃপুত্র-স্তৎপরিগৃহীতে! যছাদেব্যাং 
দজদেব্যামুৎপন্নঃ শ্বয়মপ্রতিক্টপঃ পরমণ্ডাগবতো attatatfqnta- Sjowred---"—"*the 
glorious Chandragupta Il, who was accepted by him (i. e. by Samu- 
dragupia)? এলাছাবান হরিবেপ-প্রশল্ভিতেও sue স্বরং পিত! মহারাজা- 
ধিরাজজ প্রথম omes কর্তৃক উত্তরাধিকারি-জ্তপে নির্বাচিত হুইয়াছিলেন, এইক্সপ 
ইঙ্গিত আছে। এই প্রসঙ্গে এলাহাবান প্রশস্তির 'আধ্যো ErgITeN—' এই CHIC 
ব্যাখ্যার ডাঃ ক্লীট_ যে মন্তব্য করিপ্রাছেন, তাছ! প্রশিধানংযাগ্য__ 

“This verse seems to indicate that Chandragupta | specially 
selected Samudragupta, from among several brothers, to conquer 
the lend and to succeed him on the throns.—AÀ clear indlcation 
of some such custom of eelectlon is afforded by the epithet tat- 
parigrihita, 'accopted (as his favourite son and chosen successor) 
by him (Samudragupts)," which le always applied to Chandra- 
gupta || in the gonealogical passages, eg. in line 9-10 of his 
Mathura inscription, No. 4 bolow, Part lll A---"— Gupta Inscrip- 
Lions, পাদটিকা! >, পৃঃ ১২। 











২১৪ ইতিহাস 


চন্দ্ৰগুপ্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকারিরূপে ‘নির্বাচিত’ হইয়াছিলেন, এইরূপ 
প্রতীতি হয়। কিন্তু তাহা হইলে TWA- রূপকের সাক্ষ্যের 
সহিত গুপ্ত-লেবমালার সাক্ষ্যের বিরোধ উপস্থিত zug কেননা, A- 
SA সেখানে "apu! রূপে বর্ণিত হইয়াছেন ॥ অতএব মহারাজাধিরাজ 
সম্দ্রগুপ্তের লোকাস্তরগমনের পর CW রামপ্তপ্তই গুপ্তসাভ্রাজ্যের 
সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয্াছিলেন, নাটকের সাক্ষ্য হইতে এইরূপ 
AÈ যুক্তিযুক্ত । তবে, এই বিরোধের সমন্বয় অশ্য একপ্রকারে 
করিবার চেষ্টা কর! যাইতে পারে রূপকটিতে ‘রামণ্ডপ্তে'র ‘মহারাজ’ 
অথব। qrafa উপাধির পরিবর্তে ‘রাজ্রা’ উপাধি-প্রায়োগের 
দ্বারা ইহাও সূচিত হইতে পারে, যে মহারাজ্ঞাধিরাজ MUYA 
জীবিতকালেই রামগগ্ত গুপ্তসাত্রাজ্যের অন্তর্গত কোনও প্রদেশের riw- 
প্রতিনিধি ও শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত হন । এই ব্যাখা dme করিলে 
গুপ্তলেখমালায় ডিঠীয় BRAAF যে “সমুদ্রগপ্ত-কর্তক পরিগৃহত? ( Be- 
AAAS ) aret নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহারও একটি PIRATES 
মীমাংস। s font পাওয়া যায় i 

মহ।ঝাজাধিরাজ সমুদগুপ্ত অগ্রজ রামগুপ্তের ক্লীবজনেচিত আচরণে 
বিরক্ত হইয়া কুনার smag? সাহার উত্তরাধিকারিকপে নিন্দি 
করিয়াছিলেন, এইরূপ কপ্রনাও নিতান্ত RAVI বলিয়া মনে হয় o4; 
(২২) এবং ইহ। স্বীকার করিলে গুপ্তলেখমালায় ARULA নামের 
অন্থলেখ ও ‘aaar নানান্কিত গুপ্তযুগের quila একান্ত জভাব-__ 
এই ছুইটারই সমীচীন কারণ-নির্দেশ সহজ হইয়া পড়ে ॥ 

“দেবা-চন্দ্ৰগুণ্ত' সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন £ চন্দ্ৰগুপ্ত কর্তৃক নিহত শকপতি কে? 
এতিহাসিকগণ ‘মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ'কেই “দেবী-চন্দ্রগুপ্তে' বণিত শকপতি 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। ৩১০ শকাব্দের ( খৃঃ ৩৮৮ অন্দ ) ‘রুদ্রসিংহ’ 
নানাক্কিত একট। qu প্রত্বতাত্বিকগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং Sa 


(২২) এই প্রসঙ্গে প্রত্তীপকর্তৃক তণীর ঞ্রেষ্ঠাপূত্র ‘দেবাপি'র নেহাতারত, S- 
পর্ব, অ: ১৪৮, শ্লোক ২১-২৭ ) এবং পিতা সগর কর্তৃক,তদীর cajb*(z অসমঞ্জের 
(ষহাতারত, শান্তিপর্ব, অঃ ৫৭৯ ) উত্তরাধিকার হইতে বহিক্ষার gn | 


দেবী-চত্্রগুগ্ত ২১৫ 


পশ্চিমভারতে শঝ-শাসনের সর্বশেষ নিদর্শনরূপে স্বীকৃত হইয়! থাকে 1(২৩) 
সুতরাং দ্বিতীয় omes বিক্রমাদিত্য কর্তৃক কুদ্রসিংহের হত্যার পর 
ভারতে শক-শাসনের অবসান ঘটে, এইরূপ অন্ুমানই যুক্তিসঙ্গত । 
Uma শত্রুর ক্ষম্দাবারে স্্রীবেষে সন্চিত হইয়া প্রবেশ করেন এবং 
শকাধিপকে হত্যা করেন, “দেবী-চন্দ্রগুপ্ত নাটকে এইরূপ বণিত হইয়াছে । 
কিন্ত শকপতির সেঃ স্বন্দ'বার ভারতের কোন্‌ বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত 
ছিল, এইরূপ জিজ্ঞাস! স্বাভাবিক । সমগ্র “দেবী smeg লাটকথানি 
যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত লা আবিষ্কৃত হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের 
সস্তোষত্রনক কোনও মানাংস|য় উপনীত হওয়া তুঃসাধ্য । তবে উতিহাসিকগণ 
MATES QURA গবেষণা করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে বর্তমান AIRA 
উপক্রনেই “হুধ-চরিভের যে পংক্তিটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই কিয়দংশের 
পুনরালোচনায় gG হওয়। যাউক। “হর্যচরিতে'র উদ্ধৃত পংক্তিটী 
নিন্লিখিতক্ধপ 


“অরিপুরে চ পরকলব্রকামূকং কামিনীবেশগুপ্রশ্চ saag: শকপতি- 
মশাতয়ৎ ।” 


RRA ‘অৱিপুর’-শব্দের আপাতদৃষ্টিতে ‘শত্র-রাজধানী’ এইরূপ অথই 
ama বলিয়া মনে হয়। কিন্ত কোনও কোনও এতিহ।সিক “অরি-পুর" 
শব্দটিকে শকাধিপতি কক অধিষ্ঠিত রাজধানীরই নামন্রুপে এহণ 
করিয়াছেন । হুর্ষচরিতের প্রাচীন বিভিন্ন পাঞুলিপিতে “অরিপুর” শব্দের 
পরিবর্ষে 'অলিপুর' ( Alipura ) এবং 'ন(লন-পুর' এই A পাঠভেদও 
লক্ষিত হইয়া! থাকে । ভোঞঙ্দেবের 'শৃঙ্গার-প্রকাশ' গ্রন্থ হইতে 


(২৩) তুলনীয় £ ‘রাগ pue] মহ্থাক্ষঅপস স্ব।নি-সত/সিংহস পুত্রস xi caet 
মছাক্ষত্রপস স্বামী রুত্রসিংহস’ —"The last notice of the Satrapa refers 
to the year A. D. 388, end the incorporation of their dominions 

“In tho Gupis empire must have been cffected soon after 
tha: date." —V. A. Smith: EerlyHistory. P. 292 (Third 
Edition). 


২১৬ ইতিহাস 


উদ্ধৃত পূৰোল্লিখিত পংক্তিতে “অলি-প্ুর' এইরূপ পাঠই দেখা 
যায় । (২৪) 
অধ্যাপক 'আল্তেকর তাহার একটা প্রবন্ধে রাজশেখরের “কাব্য-, 
মীমাংসা’ শ্রস্থে উদ্ধৃত অজ্ঞাত-নামা কোনও কবির একটী শ্লোকের 
প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। “দেবী-চন্দ্রগুপ্তে'র আলোচনায় 
ল্লোকটীর গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। ল্লোকটী নিম্মলিখিতরূপ-_ 
“দত্ব। রুদ্ধগতিঃ খদাধিপতয়ে দেবীং ক্রবন্যামিনীং 
"Wie খণ্ডিত সাহসো জিববৃতে ও-শম ecl নুপঃ 
তশ্মিম্নেব হিমালয়ে গুরু-গুহাকোণ-কণৎ-কিছ্রে 
শীয়তে তব কার্তিকের ! নগর-স্ত্রীণাং গণৈঃ কীর্তয়ঃ ৪” (২৫) 
অধ্যাপক আল্তেকর অনুমান করেন যে, এই প্রাশস্ডি-শ্লোকটিতে 
"কাত্তিকেয়' শন্দের দ্বার! মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার-গুপ্তকেই নির্দ্দেশ 
করা হইয়াছে, এবং ভাতারই পূর্বজ শম শুপ্তের (পাঠাশুর MAGA ) রাজত্ব- 
দশায় গুপ্তসাস্রাজেওর কলস্কিত শাসন-ব্যবস্থার সহিত কুমারগুপ্তের 
রাজত্বকালীন গুপ্তসাত্রান্দোর সমৃদ্ধি ও গৌরবের তুলনা করিয়াছেন £__ 
“The verso is addressed to Karttikeya, who is obviously 


(28) "Here the place where the Sakapati's Camp, ®II, 
was laid i» called Alipura. Tho identity of (his place deserves 
to be established. Its name has not been read correctly in 
the manuscripts of the Harsacharita. Dr. Bhau Daji, who 
first discovered the Harsachurita for archaeologists found the 
reading Nalinapura for the neme of the place. But soon 
he found in another manuscript the reading Alipura, the 
enemy's town, which has sinco been accepted among scholars. 
‘This ertract from the Sringaraprakasa gives the name as 
Alipura, which appeara to be the correct form, and which could 
very easily have been misread both as Nalina- Pura end Aripura", 
Eangaswam! Baraswati : Indian Antiquary 1923. 

(২৫) কাবামীমাংসা, ৯ম অধ্যায়, পৃ ৪৭ (Third Edition, 1931. Gaekw- 
ad Oriental Series.) 


amod ২১৭ 


Kumaragupta 1 of tho Gupta dyansty. Kumara and Kartti- 
keya aro synonyms, peacock ix the Vahana of tho doity 
and wo know that Kumeragupta has struck somo coins 
of the peacock varioty. The unknown poet of this stanza 
ia contrasting tho prosperous condition of the houso under 
Kumaragupta with the dire distress to which il was redu- 
ced under Sarmagupta...Unfortunately we do not know 
who the author of this verse was, when he flourished and 
whether he hal any reliable bistorie tradition to rely 
upon,..it is not therefore unlikely that with a desire of 
having romantic background and developing a poetic con- 
trast, be may havo permitted himself a little liberty with 
history by changing tho namo Saka into Kha-a." (2৬) 

অপরপক্ষে, অধ্যাপক মিরাশি Indian intiquary পত্রিকায় 
প্রকাশিত তাহার এক প্রবন্ধে অধ্যাপক আলতেকরের এই অনুমান ভ্রান্ত 
বলিয়! প্রমাণ করিবার চেষ্ট! কৰিয়াছেন। তাহার মতে কাব্)মীমাংলায় 
উদ্ধৃত প্লোকে “কার্তিকেয়' কুমার গুপ্তের নাম নহে, পরস্ত কাশ্কুজের GEA 
প্রতিহার বংশের প্রথম মহীপালদেবের নাম, এবং অজ্ঞাতনামা কবি উক্ত 
প্লোকে শ্রকপতির নিকট গুপ্তাময়ঙাত শমণগুপ্তের (রাম গুপ্তের ) অকান্তিকর 
পরাভবের সহিত তুলনায় মহীপালদেবের পরাক্রুম ও খস-বিজয়ের eife 
ও মহিমা কীৰ্তন করিয়াছেন। এই মতের অনুকূলে অধ্যাপক মিরাশি 
তাহার উক্ত প্রবন্ধে যে সকল যুক্তি দিয়াছেন. সে সকল সমীচীন বলিয়াই 
মনে হয়। রাজশেখর স্বয়ং মহীপালদেবেরই সভাকবি ছিলেন, ইহা 
তাহার নাটকাদির আলোচনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ভাহারই সমসাময়িক 
wf ক্ষেমীশ্বর ও মহীপালদেবেরই সভাসদ ছিলেন, এবং তৎপ্রণীত 
“চণ্ডকৌশিক’ নাটকের ভরতবাক্যে মহীপালদেবের প্রশস্তি-শ্লোকে তাহাকে 
‘কার্তিকেয়' এই সংজ্ঞার দ্বারাই নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন। *চগুকৌশিকে*র 
তরত-বাক্যটি এ'স্থলে উদ্ধার যোগ্য_ 


(ae) Journal of the Bihar Oriental Research Sovlety, Vol, 
ziv, pt, ii, 5,223. 
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“যেনাদিশ্য প্রয়োগং ঘনপুলকভ্ভতা নাটকপ্যাস্য হযাদ্‌ 

বন্ত্রালঙ্কারহেয়াং প্রতিদিনমকুশা sime: সম্প্রদত্তাঃ i 

তস্য ক্ষত্রপ্রস্থতে-ভ্রমতু জগদিদং কাণ্তিকেয়ন্য ufa: 

পারে ক্ষীরান্যসিসন্ধোরপি কবিষশসা সাঞ্ধমণ্সরেণ v" 
qom “কাব্যমীমাংসা"য় উদ্ধৃত প্রশস্ডিতে মহীপালদেবেরই ‘খসবিজয়ে'র 
মহিমা কীত্তিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করা ভুল হইবে না, এবং রাজশেখর 
যে তাহারই পৃষ্ঠপোষক কান্যকুজেশ্বর মহীপালদেবের প্রশস্তিসূচক কোনও 
সমসাময়িক কবিরভিত শ্লোক উদ্ধার করিবেন ইহাও স্বাভাবিক বলিয়াই 
মলে হয়। উক্ত শ্লোক সম্পর্কে একটি em হইতে পারে £ শ্লোকটিতে বলা 
হইয়াছে যে, “হিমালয়ের যে ছর্গম প্রদেশ হইতে মহারাজ শর্মগুপ্ত (বা 
maag ) শত্রুকর্কুক apar হইয়। মহিধী প্রবস্থামিনীকে শত্রহন্তে সমর্পণ 
করতঃ পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন, আক্ত সেই হিমালয়ের গুহা 
গহুবরেই নতারাজ্ মহীপাল দেবের কীন্তিরাজি পুরনারীগণ কর্তৃক নির্ভয়ে গীত 
হইয়া থাকে rp হইতে বুঝিতে পার! যায় যে, হিমালয়ের ক্রোড়শ্হিত 
কোনও দুর্গম অঞ্চলে মহীপ।লদেব খসাধিপতিকে পরাজিত করেন, এবং উক্ত 
প্রদেশেই পূর্বে গুপ্তবংশোন্তৃত শর্মগুপ্ত (বারামণ্প্ত ) খসাদিপ as পরাজিত 
হইয়া ঞবদ্ৰানিনীকে শক্রহন্ডে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হন । 
রাজশেখর dor: 'প্রচণ্ড"পাণ্ডব' নাটকের “‘প্রস্ডাবনা'য় মহীপালদেবের 
emfe প্রসঙ্গে fatas শ্লোকে তাহার বিভিন্ন জনপদ বিজয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন _ 

“ন(মিত-মুরল-মৌলিঃ পাকলে! মেকলালাং 

ব্রপকলিত-কলিজঃ কেলিতট্‌ কেরলেদ্োঃ i 

অজনি জিতকুলূতঃ কুগুলানাং কুঠারে! 

হঠ-হৃত-রমঠ-এর £ Dada দেব: i" 
এই শ্লোকে মহীপালদেবকে 'জিতকুল্ৃতঃ অর্থাৎ “কুহুত-জনপদ-বিজয়ী” 
বলির! বিশেঘিত করা হইয়াছে (0 কানিংহাম্‌ ভাতার Ancient Geogra- 
phy of India নামক প্রসিদ্ধ গ্ৰন্থে কুলুত-আনপদটিকে ভারতের উত্তর 
পশ্চিম প্রান্ঞন্হিত পাঞ্জাব ও কাবুল প্রদেশের সহিত afon বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । মহীপালদেব যে উক্ত প্রদেশের শাহি নুপতিকে পরাজিত 
করিয়া! তাহার নিকট হইতে একটি fpe উদ্ধার করেন, ইহারও 


দেবী-চন্দ্ৰগুপ্ত ২১৯ 


এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে। (২৭) emt উক্ত অঞ্চলেই রামগ্প্তের 
সহিত শ্রকাধিপেরও বিরোধ হয়, এবং cns মহিষী গ্রুবদেবীকে 
শক্রহত্তে সমর্পণে প্রবৃত্ত হন । *কাব্যমীসাংসা"য় উদ্ধৃত শ্লোকের জার! 
ইহাই সুচিত হইয়াছে । (২৮) হৰ্ষচরিতের আলোচ্য পংক্রিতে "efie! 
অথব! 'অলিপুর” পাঠের পরিবর্তে 'নলিনপুর' এইরূপ Abe দেণ। যায়, 
ইহা পূৰ্বেই বলা হইয়াছে । এই নলিনপুরই চৈনিক পরিত্রাজক ইয়ুআন্‌ 
চুয়াং বর্ণিত urs জনপদবর্তাঁ  "leng-Kuang! নগরী, ওয়াটাস্এর 
মতে যাহা en umen! । সুতরাং “কাব্যমীমাংসা'য় উদ্ধৃত শ্লোকের সহিত 
তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা “নলিলপুর” পাঠই cafes হয়। অতএব 
অধ্যাপক মিরাশির নিয়োক্কৃতউক্তিটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে za— 

"This Alipura must have been situated somewhore 
jn or near tlio ancient country of Kuluta. Itis also 
possible that the rea! name of the capital was Nalinapura, 
as stated in a Ms. of the Harsba-charita. Tho identi- 
fication of Nalinapura with lIsuen-tsang's Tong-kuang 
is, therefore, supported by tho passage in tho Kavya- 
70109091058, as woll...As Watters has pointed out one namo 


(4*) “Mahipala had conquered Sahi, the King of Kabul and 
the Punjab, and forced him to eurrender a beautiful image of 
Viehnu,"—V. V. Mirashi, Indian Antiquary, vol. XLII. 

(২৮)“'T॥৪ words খসাধিপতি, যন্মাৎ and তন্দিজেৰ হিমালয়ে in tho verse 
undoubtedly show that খস King as spelt in the MSS. of the 
Kavya-mimanss may be better indenlified with ono of the 
Kushana Kings of (he western Punjeb end not with the Saka 
Kehatrape either of Mathura or Malwa: and that the war 
between the খস King and Remagupte or Sarmagupta took place 
eraotly in the portion of the Himalayas lying betwcon the two 
kIngdome...** is often loosely used to denote even the non-Saka 
foreign tribes."—Kevya-mimanss— Notes. ( GOS. Edn. ). 1934. 
(Third Edition ). 
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for the city was Padmapura (‘lotus city’) which is 
only a synonym of Nalinapura." 

কিন্ত শকপতির স্বন্দাবার সম্পর্কে কোনও অগ্মমানই সম্পূর্ণ অভ্রাস্ত 
বলিয়া গ্রহণ কর! সমীচীন হুইবে লা । 


(e) 

“দেবী-চন্দগুপ্ত' রূপকটির আলোচনা প্রসঙ্গে নাট্যকার বিশ!খদেবের 
কাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! Aeg অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মুরোলীয় 
গবেষকগণের মধ্যে অনেকেই বিশ।খদেব বা বিশাখদণশুকে x অষ্টম বা 
নবম শতকের লেখক বলিয়! স্থির করিয়াছেন । ভারতীয় এতিহাসিকগণ 
কেহ কেহ তাহাকে দ্বিতীয় চন্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমকালীন বলিয়া 
প্রমাণ করিবার up চে! করিয়াছেন । শেষোক্ত পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ 
প্রত্বতত্ববি্দি ৬কাশীপ্রসাদ জয়শঝালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ 
তিনি “মুদ্রারাক্ষস' নাটকের ‘ভরত-বাক]' আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন__ 

“The bharata-vakye tothe play names the rcigning 
monarch ‘ut prosent’ ...may long reign King 
Chandragupta.” (২৯) 

তিনি যে সকল যুক্তি নির্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ অভ্রাস্ত 
না হইলেও, “দেবী-চত্দ্রগপ্ত' নাটকের খণ্ডিত অংশ্রগুলির আলোচনা 
করিলে, এইরূপ ধারণা জন্মানই স্বাভাবিক যে নাট)কান্প যে এতিহাসিক 
বিষয়বন্ত লইয়া আলোচন। করিয়াছেন, তাহা তখনও পর্য্যন্ত জনসাধারণের 
q হইতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হুইয়া যায় নাই; তখনও দর্শকগণ 
মাটকবর্ণিত এঁতিহাসিক বিধয়বস্তর পটডূমিকার সহিত পরিচিত ছিলেন। 
এই স্থলে আর একটি অভিনব তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে । যশোধর্মদেবের মন্দশোর প্রশভি'র কয়েকটি শ্লোকাংশের 
সহিত বিশাখদত্ত রচিত ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকের কয়েকটি শ্রোকাংশের ভাব 
ও ভাষার দিক্‌ দিয়! ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা. 
‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকের ‘ভরতবাক্য'_'ম্লেচ্ছৈরুদ্বেন্যমানা ভুজযুগমধুন!_' 


(33) indian Antiquery, Vol XLII, pp. 265-267. 


ori-suros ২২১ 


এই শ্লোকটির সহিত উক্ত প্রশস্তির fie শ্লোকের Cumis তুলনা 
করিতে পারি :— | 
“fag তাবলেপৈ-রবিনয়পটুভি-ল'ভ্বিতাচাবরমার্গৈ 
মোহাদৈদংযুগীলৈ রপশুতরতিভি ২ Mema নরেন্দৈ ১ । 
"79 "T শা পাণেরিব কঠিনধন্ুর্জ্যাকিণান্ধপ্রকোষ্ঠং 
বাহুং লোকোপকার ব্রতসকলপরিস্পন্দধীরং ciet i" 
আবার, “‘মুদ্রারাক্ষস' নাটকের তৃতীয়ান্কের 'আশৈলেন্দ্রাচ্চিলাত্ত gfe: 
সুরনদী- শ্কর৷সারশীতাৎ_’ এই ল্লোকের সহিত eme প্রশত্ডি'র 
৫ম ল্লোক ও «b শ্লোকের Bast বিশেষভাবে তুলনীয় :— 
“আ লৌচিত্যোপকণ্ঠাৎ তলবন গহনোপত)কাদামহেজ্ঞাদ 
অ! গন্দান্লিষ্টস।নো-স্তুহিনশিখরিণ:ঃ পশ্চিমাদাপয়োধে zi 
সামস্তৈ-ধস্য বাছু-ত্রবিণ-হৃতমদৈ: পাদয়ো-রানমদ্‌ ভি_ 
শ্চুড়ারত্রাংশুরা্জিব্যতিকরশবলা! ভূমিভাগাঃ ক্রিয়স্ডে ॥৫ ॥ 
“নীচৈ-স্তেনাপি ww প্রণতি-ভুজ্জবলাবর্জন [rini 
ছূড়াপুস্পোপহারৈ-মি হিরকুলন্ৃপেণার্তিতিং পাদযুগ্মম্‌ ॥ ৬ ॥ 
এই তুলনামূলক আলোচনার Wrap ইহাই প্রতীতি হয় যে, ৫৮৯ 
mawa (3: অঃ ৫৩২) রচিত “মন্দশোর প্রশত্তির’ উপর বিশাখদেবের 
মুজ্ঞারাক্ষসেরই রচনার প্রভাব পড়িয়াছে । সুতরাং উহার পূর্বেই “মুদ্রারাক্ষস” 
নাটকটি সাদরে আলোচিত হইত, ইহাই অন্মানকরা! যুক্তিসঙ্গত । wq 
বিপরীত অন্ুমানও করা যাইতে পারে । কিন্ত বিশাখদেবের "TS একজন 
নিপুণ নাট্যকার একটি err হইতে তাহার নাটকীয় বস্তুর ভাব ও 
ভাষা আহরণ করিবেন, ইহা অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। অতএব 
খৃষ্টীয় xb শতকের পূর্বেই “মৃদ্রারাক্ষস' ও “দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' এই ছুইখানি 
serai প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই বিচারসহ । 
যশোধর্মদেবের 'মন্দশ্োর-প্রশস্তি'র সাক্ষ্যের গুরুত্ব অস্বীকার করিলে ও, 
অগ্ আর একদিক্‌ দিয়! বিচার করিয়। দেখিলে বিশাখদেবের কাল যে vilia 
৬্টনতকের পূর্ববর্তী ইহাই সমীচীন বলিয়। মনে হয়। বাশভট হর্ষচরিতের 
wb উচ্ছাসে যে প্রকরণে spaced ও চন্দ্রগুপ্তের আখ্যালের প্রতি ইঙ্িত 
করিয়াছেন, তাহাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, abaf উক্ত 


২২২ ইতিহাস 


এতিহাসিক অ.খ্যানভাগই aspa উপজীব্য ছিল। এই অনুমান যদি 
অসঙ্গত লা হয়, তবে হর্ষচরিত রচনার বহু পূৰ্বেই যে বিশাশদেবের (৩০) 
‘দেবী smog রূপকখানি জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল, ইহা 
স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বিশাখদেবের আবির্ভাব-কাল দ্বিতীয় raag 
বিক্ৰমাদিত্য অথব। কুমার গুপ্তের পাজত্ব-কালের অন্তর্গত হওয়াই সম্ভব 
বলিয়া মনে হয় ৷ 

চন্দ্ৰগুপ্ত-ঞ্রুবদেবী বিষয়ক এই আখ্যানভাগ বলুল প্রচলিত ছিল৷ বলিয়াই 
মনে হয়। কেন না, JAn নবম শতকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথন অমোববর্ষের 
“সত্রতন’ তাত্রশাসসের একটা প্রশত্ভি-শ্লোকে saeg কর্কক ভ্রাতৃহত্যা 


(৩০) s. Aasna তাহার পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে এই ক্লূপ entr করিয়া 
ছেন। “হর্ধগরি-ত'র টীকাকার meaa সময়েও '‘দ্েবী-চন্ত্রগ্ুধ' রূপকথানি প্রচলিত 
হিল বলিয়। তিনি অহুনান করেন £:_ 

“C'est clairement l'effabulation de notre drame, et il est 
probable quo Sankara connaissait encore le Devi Candragupta 
de Visakhadatta. Une autre question vient alors sc poser : Bana 
lui-meme, en citant l'aventure, fait-il allusion en drame t Beau- 
9০8৮ des bistoires qu'il fait rappeler par Skandagupta semblent 
reaumer des themes de nataka et do natike...” 

অপিচ“! semble impossible desormais de pretondre, comme 
lont fait Speyor, Hillebrandt et Konow, que Vieakhndatta nit 
e'te contemporain de Chandragupta II, ou meme qu'i) ait ete con- 
temporain de Skaendegupta, comme M. Cbarpentier le euggerait 
recemrment.  Peut-etre oonvient il de chercher sa date, par 
hypothese, entre le fin des Gupta et le regne de Harsa, vers le 
debut du VIIe siecle.” 

প্রযুক্ত রামস্বামী সরশ্বভীও অুস্থপ ইলিত করিয়াছেল_ 

“May it not be Lhat Bana was merely reforring to several 
other historical dramas and poems, when he was recounting the 
fates of the sovereigns, who lost their lives by treachery or by 
Vnelr own folly p” 


দেবী-চন্দরগুপ্ত ২২৩ 


ও ভ্রাতৃজায়ার বিবাতের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ল্লোকটা 
নিয়ে উদ্ধৃত হইল-__ 


“হত্বা ভ্রাতরমেব রাজ্যমহরদূ দেবীং e দীনশুথ। 

লক্ষং কটামলেখয়ৎ কিল কলে দাতা স গুপ্তাহ্বয় £। 
যেসাত্য।জি Sg স্বরাজ্জ্যমসকূদ্‌ বাহার্থকৈ: কা কথা 
হ্রীজন্তোতরা ট্রকূটতিলকো দাতেতি কীর্ত্যামপি।” o 


কিন্তু রাজ্রশেখরের “কাবামীমাংসা,র যে শ্লোকটাতে চন্দ্রগুপ্ত প্রুবদেবী 
সম্বন্ধীয় আখ্যানের উল্লেখ আছে, উহার পরিচয় দিতে নিয়) এন্থকার 
বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্লোকটী “কথোথঃ galera ‘কথোপখ্' শন্দের 
প্রকৃত অর্থ কি সে বিষে সন্দেহের অবকাশ আছে। অমরকোবের 
লক্ষণান্ুসরে যদি “কথা” শন্দের অর্থ ‘কাল্পনিক আাখ্যান হয় তবে 
চত্রণুপ্ত-ঞ্বদেবীবিষয়ক আখ্যানটা কাল্পনিক লোকপ্রবাদমূলক, ইহাই 
রাজশেখর নুচনা করিয়াছেন বলিতে হয়। এমনকি, রামচন্দ্র-গুণচন্দ্রের 


(9») Epigraphia Indica, vol, XVIII, p. 248. এই প্রসঙ্গে মহামহো- 
aa ভি, তি, মিরাশির মন্তব্য qw: "In thie verse Amoghavarea 
I, who had cut off and offered a finger of his left hand to Maha- 
lakshmi to avert a public calamity and abdicated the throne 
more than once in order to devote himself to religious practices 
ie said to excel (he Gupta King Chandragupta It in reghteouencse 
end liberality ; for Chandragupta II had caused tho murder of hia 
own brother Remagupte and remarried hie wife Dhruvedevi, 
Further, he did not ectuslly confer gifts of a lakh or a crore, 
but only caused them to be recorded to make a show of his 
liberality. We are not concerned here with the correctness of 





the etstementa of Amoghavi psnegyrist about Candra- 
gupln'a liberali! y, but the desoription clearly shows that slorien 
about the fabulous munificence of Chandragupta II Vikramaditya 
were current among the poople as late se the 9th Century A.D." 


— The Dato of Gathe-Saptasali (Siddhs-Bharati, Pert 11, p. 182). 


২২৪ ইতিহাস 

'নাটাদর্পণে'ও “দেবী-চনদ্রতুপ্ত' ক্বপকটীকে ‘কল্লিতবস্ত প্রকরণ' রূপে নির্দেশ 
করা হইয়াছে qen xm ১২শ শতকেই ক্রবদেবী-চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় 
আখ্যানভাগের এতিহাসিকতা। বিস্বতপ্রায় হইয়াছিল বলিয়া মলে হয়। 
ওঁ বিশ্মরণের হেতু কি ? সিল্ভ্য। লেভি তাহার পুর্বোল্পিঘিত প্রবন্ধে 
“দেবী-চন্দ্রপ্ুপ্ত' বূপকটীর বিলুপ্তি সম্পর্কে যে কারণ নির্দেশ করিবার চেষ্ট। 
করিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য বলিয়া মলে করি-_ 


*Malavikagnimitra, Mudrarakshese, Devi-Candra- 
gupta montrent que le theatre indien ne ripugnait pas a 
portor sur lo scone des personnages bistoriqes. Peut-eire 
ce genre a eto cultivo plus que nous no l'avons vu; la 
perte de Devi-Candragupta est instructivo. Ces personna- 
ges, dans nne ] nde qui avait oublie son passo rco! devaient 
s'eclipser dovant les grandes creations do l'imagination 
epique ou religieuse. Le nom de Kalidasa a du seuver 
Malavika ; lo nom de Canakya adu sauver Mudra-raksasa, 
Mais, d'autre part, le Devi-Cendragupta, semble deja 
S'eloigner beaucoup de la realite historique, avoc le roi 
Remegupta donno pour le frere ane do Cendragupta, avec 
Dhruvadovi presente commo l'epouso royale de ce Rama- 
gupta, avec la ruine de la dynastie Saska expliquee comme 
l'issue tragique d'une aventure galante...” 


ইহার সারমর্ম: ভারতীয় নাট্যকারগণও cu এ্রতিহাসিক চরিত্র লইয়া 
দৃস্যকাব্য রচনা করিতেন, তাহার প্রমাণ “মালবিকার্লিযিত্র' ‘মুদ্রারাক্ষস’ “দেবী- 
mor প্রভৃতি নাটক । কিন্তু কালক্রমে যখন ভারত তাহার অতীত 
ইতিহাস বিশ্বত হইতে বসিল, তখন কাল্পনিক বা ধৰ্মমূলক রচনাই ক্রমশঃ 
প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল । কালিদাসের কবি খ্যাতির ফলে মালবিকা- 
füfza' লুপ্ত হয় নাই ; ‘মুদ্ৰারাক্ষস’ নাটকখানি যে আজও পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা 
করিয়া আছে, তাহার মূলে আছে চাণকোযের ব্যক্তিত্ব । কিন্ত ‘দেবীচন্রগুণ্ডের' 
পাত্র পাত্রীগণের (ament প্রবদেবী প্রভৃতির ) manr এরতিহাসিক 


দেবী-চন্দ্রগুপ্ত ২২৭ 


প্রখ্যাতির একান্ত অভাব । এবং তাহাই বোধ হয়, ইহার বিশ্মৃতির প্রধান 
কারণ । 

যে দেশে প্রধানতম ইতিহাস cue) মহাকবি কছলণ ইতিবৃত্তের 
as heana উপায় aari ঘোষণ। করিয়াছেন 
সেদেশে ‘দেবী-চন্দ্রগুপ্তের ম্যায় এঁতিহাসিক নাটকের বিলোপ বিস্ময়কর নহে। 


(৩২) তুলনীয় ১ “ক্ষপতজিনি জন্ত.নাং face পরিচিন্তিতে ı 
সুস্ধাভিবেক: ars রসস্কাত্র বিচার্ধতাম্‌ n” 
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উপরে যে বৌদ্ধধর্মের বিবরণ দেওয়া গেল. সে ধম ত্রাহ্মণ্যধর্মের সংগে 
পাশাপাশি Rasma ছিল) সে গভীর দার্শনিক ধর্ম সর্বপ্রাণবাল 
(animism) ও উদবংশীয়দের উপাসনার (ancestor worship) পরিবেশে 
পুষ্ট অস্ট্রেএশিয়াটিক জনচিত্রকে আকর্ষণ করতে পারে নি। কাজেই সে 
ধর্ম জনগণের ধর্ম হয় লি, রাষ্ট্রধর্যেরও মধাদা পায় নি। উভয় স্থান অধিকার 
করেছিল শৈবধর্ম, যার সংগে আদিম স্থানীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির অভিনব 
সংযোগ সাধিত হয়েছিল, উভয়ের সুলগত একের সুত্র অবলম্বন কারে d 

Aea ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যতাগে ফু-নান সাস্রাজযসৌধ ধসে পড়ল ও তার 
ধ্বংসীবশেষের উপর দাড়িয়ে উঠল খমের বা re রাজ্য, নিয় মেকং নদীর 
অববাহিকায়। কদ্ুজ রাজার! ত্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক feres. ফলে 
বৌদ্ধধর্মের পতন অনিবার্ধ zn উঠল । এ কথা লিখে গেছেল সপ্তম 
শতকের শেষভাগে বিখ্যাত চৈনিক পরিত্রাঞ্জক ই-ৎসিং । বস্তুতঃ সপ্তম ও 
অষ্টম শতকে ga বৌদধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত ন! হ'লেও তার প্রভাবের 
কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ওই একই সময়ে বৌদ্ধধর্মের এক 
নুতন প্রবাহ দক্ষেণ পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ কর্ল । সপ্তম শতকে উৎকীণ 
কম্ুজের একটি শিলালেখে ইন্দোটীনে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রথম পরিচয় 
পাওয়া যায়, মৈত্ৰেয় ও অবলোকিতেশ্বর নামে বোহিসত্বদ্রয়ের উল্লেখে। 
মহাযান বৌন্ধধর্নের এ প্রবাহ দ্বীপপুঞ্জেও প্রবেশ কর্ল । তার সাক্ষ্য বহন 
করে ৬১৪ Aem উৎকীর্ণ সুমাত্রা দ্বীপের পালেম্বাড, নানক স্থানে প্রাপ্ত 
একটি লিপি । মনে হয়, পূর্ব-ভারতের লালন্দা বিশ্বব্ভালয়ের প্রেরণার 
ফলেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের এ প্রসার শুরু হয়, যার পরিণতি দেখতে পাব 
পাল রাজাদের আমলে । 

অষ্টম শতকের শেষাধে পূর্ব-ভারতে পাল রাজবংশের আবির্ভাব দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসারে এক নুতন যুগের সুচল! করল ॥ 
প্রায় একই সময়ে আবির্ভাব হ'ল ইন্দোনেসিস্সায় শৈলেন্্র রাজবংশের । 
বৌদ্ধধর্মের প্রসারে পাল রাজাদের সক্রিয় চেষ্টা, পাল ও শৈলেন্দ্র রাজবংশ 
ভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন, শৈলেন্রগণ কর্তৃক বৌন্ধবমের 
শ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দক্ষিণ পূর্ণ এশিয়ায় সে ধর্মের বিস্তারে এক নুতন 
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প্রাচীন aegra বৌদ্ধধর্ম ২২৯ 
অধ্যায় c£fB করুল। মধ্যযবন্থীপের কলনন ন/মক স্থানে ৭৭৮ AA 
Sedi একটি লিপিতে শৈলেন্দ্র নহ।রাজ পলংকরন কর্তৃক মহাযান বৌদ্ধ 
দেবী তারার উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্মাণের কা উল্লেখ আছে ॥ মাত্র 
চার বৎসর পরে কলসন থেকে অনতিদূরে কেলুরক নামক স্থানে গৌড়দেশ 
পেকে আগত কুমারঘোষ লামে জনৈক গুরু বোধিসত্ব aAa 
একটি fa প্রতিষ্ঠ। করেন। কলসন ও কেছুরকের এ লিপি দু'টি বে 
অক্ষরে লেখ! তার উৎপত্তি উত্তরভারতে এবং “প্রটো-বাংলা' লিপির 
সংগে তার সাদৃশ্য রয়েছে । এই লিপির প্রয়োগ সাময়িক ভাবে aue 
দেখা যায় নবম শতকের শেষভাগে প্রথম যশোবর্মার সময়ে, যখন 
সে দেশে মহাযান বৌজধর্মের জয়যাত্রা শুরু হয়। অতএব এ 
বিষয়ে সন্দে্ নেই যে, কি ইন্দোনেশিয়ায় কি ইন্দোটানে লালপ্বা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও পাল রাজবংশের প্রেরণার ফলেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসার 
লাভ করে । এ কথাও মনে করা ADIN UC না যে, শৈলেন্দ্র রাজবংশের 
পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই সে ধর্ম ইন্দোলেসিয়া থেকে ইন্দোচীনে প্রবেশ 
করে। 

প্রথম যশোবর্ধা (৮৮৯-৯০০ Hr অঃ) কর্তৃক একটি বৌদ্ধ আশ্রম 
( লৌগতাশ্রম ) নির্মাণ সূচন! করল ক্ব,জে মহাযান বৌদ্ধধর্মের eut d 
রাজেন্দ্রবর্মার ( ৯৪৪-৯৬৮ এ; অঃ ) বৌদ্ধধর্মাবলগ্বী মন্ত্রী কবীন্দ্রারিমথন বৃদ্ধ, 
বোধিসত্ত বশ্রপাণি ও প্রন্তাপারমিতার উদ্দেশ্যে নির্মাণ কর্লেন বাত, pu 
নামক স্থানে তিনটি মন্দির । ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ars Grota লিপিতে 
দেখি রাজ। পঞ্চম জয়বর্ম। (৯৬৮-১+০১ Jp অঃ ) প্রকাশ্যভাবেই বৌদ্ধধর্ম 
রক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। ars বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে একটি 
স্থুল্যবান্‌ ইংগিত প্রদান করে এই বাত_সিতোর লিপি । এখানে উল্লিখিত 
আছে যে, অয়বর্মার বৌদ্ধধর্শ্মাবল্বী মন্ত্রী কীর্ডিপণ্ডিত, যিনি এই লিপিটি 
ঘোষণা করেন, তিনি বহু বিলুপ্ত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করেন, আবার বিদেশ 
থেকে অনেক qua Ia আনয়ন ক'রে তাদের অধ্যয়ন প্রবর্তিত করেন; 
এসকল শাস্ত্রের মধ্যে ছুটির বিশিষ্ট উল্লেখ রয়েছে £ মধ্যবিভাগ ও তত্ব 
সংশ্রহটাকা ৷ এই শান্রথয়ের উল্লেখ নিশেংসয়ে প্রমাণ করে কাম্ব,জ বৌদ্ধধর্ম 
অলংগ ও বনুবন্ধু প্রবর্তিত যোগাচার মতবাদের প্রভাব । এ প্রসংগে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, সপ্তদশ শতকের তিব্বতীয় লাম! তারনাথ তার বৌদ্ধধর্মের 
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ইতিহাসে ইন্দোচীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে বস্গুবন্ধুর শিশ্াদের — fafzb স্থান 
প্রদান করেছেন ॥ 

এ পর্যন্ত crure মহাযান বৌদ্ধধর্ম apensfees সমর্থন পেল বটে, কিন্ত 
রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে শৈবধর্মের মর্ধাদা aga রইল । উদারমতাবলম্বী cu 
রাজার। রাষ্ট্রে বৈষ্ণব ও ca Wa সমর্থন করতে gS হননি । ALA 
mef বল্‌্তে শুধু কোনও রাজার ব্যক্তিগত ধমক বৃঝাতো Gd 
সে ধর্ম ছিল এ)ব্রা্ট, রাজ্শত্তিরই প্রতীক । ৮-২ এ্রষ্টান্দো দ্বিতীয় 
eum সিংহাসনারোহণকালে যে শৈব রাষ্ট্রধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন তা 
বৌদ্ধধর্মাবলশ্বী প্রথম সুর্যবর্মার (১০০২-১০৫০ শ্রীঃ অঃ) রাজন্বকালেও 
বিরাজমান রইল । প্রথম ufa সম্ভবতঃ ছিলেন মালয় estes অন্তর্গত 
পিগোরর অর্থাৎ প্রাচীন ermfe:tsa রাজার পুত্র । সে স্থান অতি প্রাচীন 
কাল থেকেই বৌদ্ধধর্মের কেন্দুন্বরূপ প্রসিদ্ধ ছিল । ব্বভাবতংই তিনি AT- 
ধমাবলম্বী ছিলেন। fau তার ব্যক্তিগত ধম sg রাজহক্তির প্রতীক 
‘দেবরাজের’ মর্যাদা ক্ষুম করতে সমর্থ হ'ল না, ugs MLR এখনও 
সেই “দেবরাজের' বিএাহ শিবলিংগের মধ্যেই নিহিত রইল । 

সপ্তম জয়বর্মার (১১৮১-১২২০ Å: অঃ ) রাজত্বকালে FIIF মহাযান 
বৌদ্ধধর্ম অভূতপূর্ব প্রতিপত্তি জাত করে । এ রাজত্বেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম 
রা্ট্রধর্মের মর্ধাদা পেল, 'দেবরাজের' স্থান অধিকার করলেন “বু রাজ” বার 
বিএহের প্রতিষ্ঠা সম্পাদিত হ'ল alqm বৌদ্ধসংস্কৃতির atah কীর্তি বায়ন 
মন্দিরে । বৌদ্চধ্মের আদর্শে দীক্ষিত রাজা আস্মোৎসর্গ করছেন মানবতার 
কল্যাণে । রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নিগ্সিত হ'ল ১০২ টি আরোগ্যশালা, 
সর্বশ্রেনীর প্রজাদের উদ্দেশ্য । এই হাসপাতাজগুলির অধিষ্ঠাতারপে স্থাপিত 
হলেন আরোগ)দাতা বুদ্ধ ভৈবজ্যগুরু, যিনি আজও RRS, চীন ও 
জাপানে জনগণের চিত্ত অধিকার ক'রে আছেল। 

তারনাথ ব'লে .গেছেন, দ্বাদশ শতকের শেষভাগে পূর্বভারতে 
তুকাঁ আক্রমণের ফলে অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিত চলে যান নেপাল, ইন্দোচীন ও 
ইন্দোনেসিয়ায় । মনে তয়, সপ্তম জয়বর্মার রাজত্বকালে ILI বৌদ্ধধর্মের 
অভূতপূর্ব প্রভাবের মূলে অন্ততঃ কতকাংশে ছিল সেই এঁতিহাস্িক ঘটনা ॥ 

শৈবধৰ্মের সহিত সংযোগ sga মহাবান বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ 
লক্ষণ । একথা সুবিদিত বে, সে সংযোগ মহাযান বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির 
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সংগেই জড়িত। water “শিব-বুদ্ধের” উপাসনা সে সংযোগের একটি 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । ega বোধিসত্ব লোকেশ্বর ( অবলোকিতেশ্বর ) 
ও তার শক্তির প্রজ্ঞাপারিমিতার উপাসনাও অনুরূপ প্রমাণ প্রদান করে ॥ 
বৌদ্ধধর্মের সংগে যাঁরা পরিচিত ভারা লকলেই জানেন, শিব-শক্কির 
অন্থকরণেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের অবলোকিতেশ্বর-প্রন্াপারমিতার উৎপত্তি । 
আংকোরের DLIA, eyre, ললাট-নেত্র, ত্রিশূল ও সর্পসমস্থিত লোকেশ্বর 
শিবের কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয় । এই মূলগত এঁক্য থাকার ফলেই 
প্রথম সূর্য্বর্মার রাজতেও “দেবরাজের” অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছিল । একই কারণে 
সপ্তম জয়বর্মার রাজত্বে দেনরাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবলম্বন ক'রে 'বুন্ধরাজের' 
আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। sga (€x, বৈফব ও বৌদ্ধ হম্দির ও 
আশুমগুলির আচার-অনুষ্ঠান, পরিচালনব্যবস্থা! লক্ষ্য কর্‌ুলে এ কথা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, সে দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন 
রেখেও ত্রাহ্্মণাধর্মের কাঠামো অবলম্বন করে বিরাজমান ছিল। এ প্রসংগে 
কীতিপণ্ডিতের বাত_সিতোর লিপি ও প্রথম যশোবর্মার তেপ প্রণং লিপির 
সাক্ষযই সর্বাত্রো উল্লেখযোগ্য ।২ 

কতদৃর এ বৌক্ধর্ম কন্বুজের জনচিত্তকে আকর্ণ করেছিল? এ 
প্রসংগে aga নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক মতবাদ 
সাধারণ মাছছষের নিকট অপেক্ষাকৃত অপরিচিত থাকলেও বিশ্বের মুক্তিবিধায়ক 
লোকেশ্বর ও তার শক্তি প্রজ্ঞপারমিতার উপাসনায় সাধারণ মানুষ পেয়েছিল 
তার এঁহিক ও পার|ত্রিক আশ1-আকিঞ্চন চরিতার্থ কর্বার উপাযের সন্ধান । 
Fpa আবিষ্কৃত অগনিত লোৌকেশ্বর-মুন্তিই এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ 
প্রদান করে। 

"qu মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপর যে তান্ত্রিক প্রভাবের ইংগিত পাওয়া 
যায় তা কেবল কতকগুলি ক্রো্জনির্মিত হেবজ্-সতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ॥ 
aequus অসংখ্য শিলালিপির কোথাও হেবজ্ের উল্লেখ পাওয়া যায়না । 
তা ছাড়া তিব্বতীয় শক্তিসংযুক্ত হেবন্দরের ene যুগ্মমূতির কোনও নিদর্শন 


২! ama মন্দির শাসন সম্পর্কে Ca'cutta Review, February, 1955 
এ প্রকাশিত আমার “Somo Aspecta of Temple Administration in the 
Ancient Khmer Kingdom? fg প্রবন্ধ AT | 


২৩২ ইতিহাস 
FA নেই , মনে হয়, Fa জনসাধারণ ও শিল্পিগণের গভীর নীতিবোধই 
তাদের তান্ত্রিক প্রভাব থেকে যথাসস্ভব দূরে রেখেছিল i 

সপ্তম জয়বর্মার JHIA পর qua শ্বৈবধর্যাবলম্বী রাজাদের মধ্যে 
ধর্মসন্বক্কীয় গৌড়ামি দেখা দিল । সপ্তম enema রাজত্বের বৌদ্ধ মন্দির গুলির 
যে সকল বৃদ্ধমৃতি খোদিত ছিল তাদের ধ্বংস ক'রে তার স্থাপন করলেন 
শিবলিংগ আর তপস্বীদের সৃতি ॥ কিন্ত অল্পকালমধ্যেই কানুজ aluf 
হীনবল হ'য়ে পড়ল ও নবজাএাত তাই (T'ai) শক্তির প্রবল অগ্রগতি 
প্রতিরোধ কর্তে সমর্থ হ'ল না ৷ এই এতিহাসিক ঘটন৷ কানু বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় È কর্ল ৷ ত্বাদশ শতকের শেষাধে 
সিংহলের রাজ! পরাক্রমবাহু ( আঃ ১১৫৩--১১৮১ jp অঃ) থের্বাদ 
বা হীনযান বৌদ্ধধর্মের এক নবজাগরণ আনয়ন করেন। সে বৌদ্ধধর্ম 
প্রবেশ কর্ল ত্রক্ষদেশে ও সেখান থেকে শ্যামে। তাই সমরবাহিলীর সংগে 
সে ধর্ম এবার প্রবেশ কর্ল কমছে ও লাও-এ ॥ ১২৯৬ প্রাষ্টাব্দে চীন-দূত 
চু তা-কুয়ান্‌ pcm হানযান বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত দেখ তে পান । ১৩০৯ 
খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ পালিভাষায় রচিত Qara একটি লিপিও একথা 
নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। এখানে উক্ত আছে যে, রাজা Bart 
জনৈক “মহাথেরের' উদ্দেশ্যে একটি গ্রাম প্রদান করেন ও জ্বনৈক। উপাসিকা 
কতৃক একটি বিহার নির্মাণ করান ও একটি বুদ্ধমূতি প্রতিষ্ঠা করান । 
লিপিটির ভাষা ও বিষয়বদ্ত হ'তে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, চতুদ শি 
শতকের প্রারস্ডেই থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম কাগজ রান্সশক্তির সমর্থন লাভ করে। 

থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম ইন্দোষ্ঠীনের জ্রনচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 
তার Aga কারণ এই ঘে, জনসাধারণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন 
বৌদ্ধ ভিক্ষুরা । ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগেই এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় 
চু তা-কুয়ানের বিবরণ থেকে । ফলে, FR, জাও-এ, "SION, TEAT, 
সমাজের সর্বনিয়গ্ুরেও বৌদ্ধধর্মের মুল কথাগুলি সুবিদিত। এতিহাসিক 
কারণ বশতঃ আদিম rene ও উদ্বংশয়পের উপাসনা এবং প্রাচীন 
ব্ৰাহ্মণ্য ও মহাযান বৌদ্ধধর্মের দেবদেবীর সংগে জড়িত থাকলেও থেরবাদ 
বৌদ্ষধর্শে ইন্দোচীনের জনসাধারণের বিশ্বাস অবিচল ; তারা সে বিশ্বাসের 
যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে বর্তমান যুগে ইসলাম ও গ্রীষ্টধর্মের অগ্রগতি 
রোধ কারে। 
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ইবনবভুতার ভাৱতীয় ভ্ৰমণ JOTI 
ভাই মহদী হুসেন 


ভারতে ইবনবল্ততার ভ্রমণ কাহিনী আলোচনার cic বুবিবার wr 
ইহা স্মরণ রাখা eea যে, তিনি তের ( ১৩৪৬৷৭৪৭ ) ১৩৩৪-৪৬ Y: 
৭৩২-৭৪৭ ) বৎসরের মধ্যে ভারতে অনেক জায়গাতেই গিয়াছিলেন কিন্ত 
তাহার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না । সেই জট তিনি যাত্রাকালে অনেক 
স্বরান্দুরি করিয়াছিলেন । উদাহরণ স্বরূপ তিনি অন্দরাব ও বন্ধীর হইতে 
কাবুল গেলেন । সেখান থেকে গজ্পনী গেলেন ; গজনী থেকে আবার 
কাবুল প্রত্যাগমণ করিলেন সেখান থেকে শাশনগড় পৌছিলেন এবং 
করিমাশ নামে এক পাহাড়ের কেলাতে আসিলেন ; পরে শাশনগড়ে গমন 
করিলেন ; পরে এক বনে ঢুকিলেন যাহাকে ১৫ দিনে অতিক্রম করিলেন | 
সে বনে ভীষণ গরন বা সমুম ছিল । বন পার হইয়া তিনি খাইবার হইতে 
সিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ করিলেন; কেহ কেহ বলেন যে, তিনি যোলান 
গিরিপথ দিয়া আসিলেন। ইহার কারণ এই যে তাঁহার কোন পরিক্জন। 
ছিল না। তাহার উদাহরণও পরবতী যাত্রাতে দেখা যায়। যদিও তাহার 
পক্ষে শাশনগড় হইতে দিল্লী যাত্রা! কর! সহজ ছিল তবুও তিনি সেখান থেকে 
দিল্লী না গিয়া এক প্রসিদ্ধ সাধু শেখ রুক্ম্্দীন মুলতানীকে দেখিবার চন্য 
সুলতানের দিকে চলিয়া গেলেন ॥ মনে হয় যে তিনি শাশনগড়ে শুনিয়া 
ছিলেন যে শেখ epus মুলতানী তখন সিন্ধু নদীর ধারে যানানী নগরে 
আসিম়াছেন ; সেই জন্য ইবনবত্ততা যানানীর কাছে সিন্ধু নদীর পার 
হইলেন এবং ঘযানানিতে প্রবেশ করিলেন । সেখানে শেখ FET 
সহিত আগাপ করিলেন। কিন্ত এইসব কথার কোন উল্লেখ তাহার 


পুস্তকে লাই ৷ 
w: মহদী হসেন কপিকাত) বিশ্ববিস্তালয়ের ইতিহাসের € ইসলামীর বিভাগ ) 


অধ্যাপক । তিনি অবাঙ্গালী es অতি হন্বসহকারে বাংল? তাবা শিশ্বিরাছেন। 
আশা করি পাঠকবর্গ ভাহার প্রবন্ধ পাঠে বিরক্তিবোধ করিবেন না iR: সঃ 


ইবনবন্ত,তার ভারতীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত ২৩৫ 


যানানী থেকে Gana si সিহ বানে যাত করিলেন কারণ উম্মাইয়া 
খলিফাগণের মধ্যে বিখ্যাত খলিফা উমর ইবন আব্দুল আজীজের safaf 
তথায় ছিল । fisara দৈবক্ৰমে তিনি এক ধনী সওদাগর আলাউল 
মুল্‌কের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন ।- আলাউলমুল কের অনেক an ছিলা 
সে সময় আলাউলমুল্ক জাহাজে লাহরী যাইতেছিলেন । এই সুযোগ 
পাইয়া ইবনবত্তুতা Sae লাহরী গেলেন । লাহরী শুতে তিনি 
সুলতান যাইতে বাধ্য হইলেন কারণ মূলতান রাষ্ডার উপরই পড়ে । পথে 
যাইতে যাইতে eya ও উচ্চ ছুই সহর পরিদর্শন করিলেন । 

এক জার্মান লেখক অন্মমান করেন যে যানানী থেকে ইবনবত্ত,তা 
অহুমতিপত্রের অভাবে দিল্লীর দিকে যাইতে পারেন নাই । সেই জন্য 
সেবহান ও লাহরী অভিমুখে বিনা বাধায় চলিয়া গেলেন। 
সেবহান ও লাহরী হিন্দু mata অধিনে ছিল বলিয়া অনুমতি পাইতে 
কোন অন্ুবিধা হয় ai কিন্তু এই উক্তির কেনে যুক্তি নাই। 
ইবনবন্ত,ত! নিজেই বলিয়াছেন যে সুলতান মহম্মদ এক হিন্দু তনচন্দকে 
সেবহানের শাসনক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 

gera leo ইবনবন্ত,ত! দিল্লীর অভিযুণে যাত" করিলেন। 
এই যাত্রায় প্রথম সহর আবুহর দেখিলেন । ইঠা তাঁহার unita বিবরণে 
লেখা আছে; কিন্তু এট a aom যায় যে তিলনি আবুহর ও 
অবুব্থর থেকে দিল্লীর পথে পাকপট্টনে ( আজোধন ) ফিরিয়। গেলেন 1 
সুলতান থেকে দিল্লীর পথে পাকপট্টনই ( আজোধন ) প্রথম পড়ে। 
সেখানে প্রথম যাওচ! ও দরকার মনে হয়“কারণ সেখানে শেখ ফরিদ্উদ্দিন 
সাধুর বাড়ী ছিল যাহাকে দেখিতে ইবনবত্ততা ব্যগ্র ছিলেন । কিন্তু আবৃহরে 
প্রথম যাওয়ার উল্লেখ করেছেন কারণ আবূহরের এক বনের মধ্যে 
ইবনবন্তুতার দল এবং আর এক WA দলের মধ্যে ভীষণ লড়াই হয়। 
wu; দলের বিরাশীজন ছিল-_আশলীজ্জন পদাতিক এবং তুইজ্জন অশ্বারোহী ; 
সে Web| ইবনবত্তুতার পর্যটকদের দলের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিল। 
পৰ্য্যটকগণ আক্রমণকারীদের নিহত fs এবং তাহাদের দিত) 
wu নিকটস্থ agada কেল্লাতে আনিয়া তথায় ঝুলাইয়া রাণিলেন॥ 
এই wer ইবন বন্তুতা এক বাণের আঘাত পাইয়া ছিলেন। এই 
ag তিনি রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। 
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atsa থেকে বায়ান! তইয়া Bags s দিন wal করিয়া! 
ব্বরস্বতী ( Sarsuti) পৌঁছিলেন ; সে সময়কার সরস্বতী, যাহাকে এখন 
সেরদা বল! হয় । ইহ। প্রচুর ধান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল । সেখান, 
হইতে চলিয়া আমাদের পধ্যটক হাসী (Hansi) সরে আসিলেন। 
তখন হাসী একটি বিরাট ও সুন্দর সহর ছিল ; এখান থেকে বাহির 
হুইয়া তিনি ২ দিন যাত্রা করিবার পর মসুদাবাদে৷ পৌছিলেন ; উহা দিঈগী 
হইতে দশ মাইল দুরে ছিল। AANT হইতে যাহাকে এখন নাজফগড় 
বল! হয় তিনি তথায় গেলেন। তারপর chem পৌছিলেন ; পালম 
দিল্লীর পশ্চিমে খানিক দুরে অবস্থিত। এখনও দেখ। যায় সেই নামই 
বজায় আছে। 

দিল্লীতে কাজী নিযুক্ত হইয়৷ ইবনবত্তুতা আগষ্ট ১৩৩৬ মহরম ৭৩৭ 
পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেন ; তখন এই যাত্রার কারণ তিনি পিখিয়াছেল 
যে সুলতান qus ভা:কে কাজীর কাধ্য ছড়া কতুধ উদ্দিন সুবারকশাহ 
খলজীর সমাধীর তবাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। এই সম্পর্কে 
স্থলতান ইবনবন্তুতাকে গরীব লোকদের পাওয়াইবার জন্য প্রচুর শস্য 
প্রদান করিলেন কিন্তু আজ্ঞামত শহ্যের পরিমাণ ইবনবস্তুতা পাইলেন না। 
"PZ প্রদানের আজ্ঞা দিয়াই সুলতান মুহম্মদ রাজধানী ত্যাগ করিলেন | 
BIES বলেন যে সুলতানের দান হইতে মন্ত্রী feres) আমাকে 
মাত্র দশ মন শস্য ferma; অবশিষ্ট অংশের জন্য পত্র লিখিয়া দিলেন যে 
আমি অ।মরোহ! সরক|র হইতে পাইব ॥ 

আমরোহা হইতে ইবনবন্ততা সরবু নদীর উপর (অবস্থিত) আফগানপুরে 
গেলেন; সেখান হইতে দিল্লীতে ফিরিলেন। আবার y: ১৩৩৯, হি 
৭৪০ এ দিল্লী থেকে স্বর্গাদোয়ারী অভিয়ুখে রওনা হইলেন ; সেখানে 
প্রায় এক বৎসর থাকিয়। স্লতানের সহিত কনৌজ গেলেন ; Ye ৭৪২, 
হিঃ ৭৪২ দিল্লী হইতে সিবহানে সুলতান মুহম্মদের সচিত সাক্ষাৎ করিবার 
পর আবার দিল্লী আসিলেন । সেই বৎসর সেপ্টেম্বর কিন্ব। রমজ।ন মাসে 
স্থূলতানের আভ্তা অনুসারে চীন দেশে যাইতে রাজি হইলেন । 

চীন যাত্রার সময় তিনি দিল্লী হইতে y: ২২শে জুলাই ১৫৪২ বা ১৭ 
"a ৭৪৩ হিজরাতে রওন। হইলেন ৷ দিল্লী হইতে aia পর্যন্ত (যে স্থান 
হইতে ইবনবত্ত তার দলের জাহাজে চড়িয়! যাওয়ার দরকার ছিল ) তাহারা 


ইবনবত্ত তার ভারতীয় ভ্রমণ ety ২৩৭ 


সোজা গেলেন না, বরং ভারতীয় সহরগুলি দেখিতে গেলেন । ইংরাজ লেখক 
হেনরী Eus ইহার কারণ [লখিয়াছেন যে সে সময়কার দেশের রাজনৈতিক 
অরান্রকতা গেড় তিনি এরূপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এট! ঠিক মনে হয় a 
আমার মতে ইহার প্রথম কারণ ছিল ইবনবত্ত,তার ভারতে নান ufus 
দেখিবার প্রবল ইচ্ছা । ইত। দেখিয়াই সুলতান মহম্মদ অনুমতি দিয়াছিলেন. 
ও ইবনবত্তুত। চীনে যাইতে প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, সুলতান আদেশ দিলেন 
বে. যেকোন স্থানে রাস্তায় ইবনবস্তুতার দল যায় ও বাস করে কম্মরচারীরা 
যেন তাহাদের অভ্র্থনা করে । সুলতানের এই ঘোষণ' হইতে প্রমাণ হয় 
যে সে সময় অরাজ্রকত।র কোন ভয় তাহার মলে ছিল at i 

দিল্লী ত্যাগ করিয়! ইবনবস্তুতার দল ১র। জুলাইতে তিলপত পৌহিয়া 
তাড়াতাড়ি আউ ও fw হইতে বায়ানা অভিমুশে রওনা হইলেন ও 
বায়ানাতে ৩*জুলাই উপস্থিত হইলেন । বায়ান। হইতে অগষ্ট ৮তারিখে 
কোয়ল পৌডিলেন ॥ সেখান থেকে পরে জালালী গেলেন । renforce 
তিনি ছঘটনায় বিপধ্যন্ত হইলেন, কিন্ত আল্লার দয়াতে বিপদ হইতে উদ্ধার 
পাইয়া ২৬ BÈ তাজপুর ও ১৯ অগষ্টে ব্রীজপুর পৌছিলেন । এই বিপদকে 
উপরোক্ত Ras লেখক হেনরী ইয়ুল সুলতান নতম্মদের MAMTANI 
অরাজকতা বলিয়াছেন কিন্তু শ্রীক্তপুর হইতে বিপদের utenti আর wfóm 
না। এই সপ্তাহ পরে সেপ্টেম্বর ৫ তারিখে কনৌজ পৌডিলেন, সেখান 
হইতে ২র! অক্টবরের মধ্যে হনাউল, ওয়াজ্িরপুপ্র, জলে.সর, sped] was, 
আলাপুর, গোয়ালিয়।র, পর্ধন, আম্বরী__এই সব জায়গায় ঘুরিয়! বেড়াইলেন 
এবং প্রত্যেক সহর ও anima বিবরণ লিখিলেল ; তিনদিন পর খজ্রাহোতে 
এলেন ও হিন্দুদের মন্দিরগুলি দেখিয়া অক্টোবর ৮ তারিখে চন্দেরী ২০ 
অক্টোবরে ধার ২৮শে অক্টোবরে উজ্জয়িনী এবং ওর নবেশ্বরে দৌলতাবাদ 
chèra: এক সপ্তাহ সেথায় অবস্থান কারয়া নন্দুররার ঘৃরিয়া নবেম্বর 
ক্যান্ে বন্দরে পৌছিলেন । ক্যাম্থে হইতে কাওয়া (Kawa) ও গন্ধার qefo 
হিন্দু রাজ্য পরিদশন করিয়া শেষে জাহাজে আরোহণ করিলেন । 

আরব সাগরের উপর দিয়া ২দিন চলিবার পর পেরেম dirt পৌছিলেন। 
পেরেম হইতে জাহাজ গোগে! পৌঁছিল কিন্ত জোয়ার ও ভাটার aet 
ভয়ে তীর হইতে চার মাইল দূরে জাহাজ Cura কর। হুইল, তথা হইতে 
নৌকায় চড়িয়! Easaw ei তীরের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন । কিন্ত 








২৩৮ ইতিহাস 
নৌকা কাদায় বসিয়! গেল এবং তিনি প্রায় wem হয়! গেছেন; পরে ২ 
জনের সাহায্যে তীরে পৌঠিলেন 1 

গোগো থেকে ডিসেম্বর ৭ তারিখে সন্দাপুর ও ডিসেম্বর ৩০ তারিখে 
হিনরে পৌছিলেন। সেখানকার রাজা স্থলতান জামাকউদ্চিনের-সহিত বাস 
করিলেন । সুলতান জামালউদ্দিন দারসমূত্রের হিন্দু রাজ! বিলালদেবের 
অধীনে ছিলেন। fwa তিন দিন থাকিয়া Bags মালাবার তটে 
rumes, সেই তটে বারসিলর, ফাকানর, মান্জারুর, হীলী, শুুরফত্তন, 
দহফত্তন, বুদফন্তন ও পান্দারোনী ZEM ১৩৪৩ জানুয়ারি ২ তারিখে 
কালিকট পৌছিলেন । এখানে চীন যাইবার জাহাজের অপেক্ষায় প্রায় 
৩ মাস অবস্থান কুরিলেন। 

কালিকট মাল৷বার তটের খুব বড় বন্দর ছিল ; তাহার রাজা একজন 
হিন্দু mmaa বা omues নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন । উহাকে ইউরোলীয় মত 
দাড়ী কানান বেশে Pere, ri দেখিয়াছিলেন। সেই রাজ! ইবনবত্ত,তার 
দলকে চীনের জাহাজে আরোহণ করিবার বাবস্থ। করিয়। দিলেল। সুলতান 
মহন্মদের দামী উপহার গলি যে সব জিনিষ তিনি চীন সআ(টের em পাঠাইয়া- 
ছিলেন মালিক স্ুশ্বল ও জাহিরউদ্দিন তস্তাবধায়কদের সহিত এক জাহাজে 
দিলেন, অন্য জাহাজে ইবনবশতা। তাহার প্রণয়িণীদের ও ভূত)গণদেরকে 
চড়াইবার বন্দোবস্ত করিলেন । উপরোক্ত প্রথন জাহাজ উপহ!রগুলি লইয়া 
রওনা হইল কিন্ত পরদিন খবর MAAC সমৃত্রের প্রবল স্রোতে জাহাজ 
sm গিয়াছে ও উপহারগুলি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে wetan লৌহ 
পেরেক মলিক সুস্থলের কাণপটীতে fy fya frare ইহা দেখিয়া নিকটবর্ত্তা 
Hus জাহাঞ্গের লোক ইবনবত্ততার জিনিষ-পত্র এবং স্ত্রৌীপোদের নিরাপদ 
স্থানে লইয়া গেলেন । ইবনবত্তুতা তটে একল! রহিলেন। তখন তাহার 
কাছে দশ টাকার বেশী আর কিছু টাক! পয়সা ছিল না। স্থানীয় কর্্মচারিরা 
তাহাকে বলিলেন যে কাকুম জাহাজ তোমার জিনিষপত্র ও দাসীদের লইয়া 
গিয়াছে, সে জ্ঞাচাল্র পরবত্তী বন্দর কীলনে (Quilon) নিশ্চয়ই দীড়াইবে ও 
লক্গর ফেলিবে । ইহা শুনিয়া তিনি কালিকট sere কীলন যাত্রা করিলেন, 
দশদিন পর সেখানে পৌছিলেন ; যখন তিনি সেখানে ছিলেন চীন সম্রাটের 
দূতগণ ( যাহারা ইবনবত্ত,তার দলের সহিত দিলী হইতে প্রতাগমন করিতে 
ছিলেন এবং কালিকট থেকে অন্য এক জ্াহাব্দে আরোহণ করিয়াছিলেন ) 


ইবনবত্ত,তার ভারতীয় uua বৃত্তাস্ত ২৩৯ 
ইবনবত্ত,তার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । তাহাদের জাহাজ ভীঙ্গিয়। গিয়াছিল 
কিন্ত কীলনে চীন সওদাগরগণ ছিলেন। Aman চীনা ছুতগণকে কাপড়- 
চোপড় পরিধানের জন্য দিলেন ; তাহার পর তাহার! চীন দেশে সোজা 
চলিয়া গেলেন । উবনবতুতা চীনে যাইয়। তাহাদের সাক্ষাৎ Am 
ছিলেন i 

কীলন হইতে ইবনবত্ততা দিল্লীর সম্রাট সুলতান সুহম্মদের নিকট রাজদূত 
বৃন্দের-ও উপহার গুলির কি ঘটিল সে খবর দিবার জন্য প্রত।াগনন করিতে 
ইচচা করিলেন। কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন, মনে মনে কঠিলেন ‘আমি কি 
উত্তর দিব afe seria আমায় জিডাস। করেন কেন তুমি উপহ!রশুলি তষ্টতে 
পৃথক হইয়া পড়িল Est ভাবিয়! ইবনবঞ্ঠ,তা fam দেশে সুলতান 
জামালউদ্দিনের কাছে যাওয়া স্থির করিলেন। হনে ura স্থির করিলেন 
‘যতক্ষণ en আমি কাকুম জাতাক্রের খবর না পাষ্ট ততক্ষণ আনি সুলতান 
জামালউদ্দিনের নিকটেই থাকিব'। এই ভাবিয়। তিনি কালিকটে ফিনিয়া 
গেলেন। ইচ্ছা হইল কালিকটে তাহার দ্বিতীয় যাত্রা । সেখানে তিনি ১৩৪৩ 
খবঃ অন্দে ৮ এপ্রিল তারিখে পোছিলেন। তথায় আরব সাগরের উপর দিয়! 
জাহাজে চড়িয়া তিনি হিন:রে এপ্রিল ২২ তারিখে পৌঁছিলেন । পথে তিনি 
৪টি yasso দেখিলেন সেগুলি অন্য কোন দেশের ছিল । তিনি ভয় 
পাইলেন কিন্তু সে জাহাজগুলি কোন ক্ষতি করিল ন/। হিনারে তিনি ৩ মাস 
কহিলেন যাহার মধ্যে তিনি স্ুলতাল জামালউদ্দিলের সহিত সাগরে যাতা 
করিয়। সন্দাপুরে এক সমুদ্র যুদ্ধে যোগদান করিলেন p ফলে সন্দাপুরের জয় 
হইল ৷ ভাহারপর 3: ১৩৪৪ ভানুয়ারীতে ৩ তারিখে তিনি সুলতান জরামাল- 
উদ্দিনের সহিত fata প্রত্যাগমন করিলেন I সেখান থেকে তৎনই রওনা 
হলেন এবং আরবসাগরের উপর দিয়া মরুর, হীলী, জুফ স্তন, দহফত্তুন, 
বুদফত্বন, wma: হইয়া ১৩৪৪ খৃঃ অব্দের আ.নুয়ারী ৭ তারিখে কালিকট 
পৌছিলেন ইহ! হইল কালিকটে তাহার তৃতীয় atat । তথায় সেইদিন শালেয়াত 
সহরে আসিলেন এবং তথায় বছদিন বাস করিলেন ; তাহার পর ১৮ই wn 
১৩3৪ খৃঃ অন্দে চতুর্থ বার কালিকটে আসিলেন। সেখানে কাকুম জাহাজ 
হইতে ভাহার ২ জন ভৃত্য আসিয়! খবর দিল এবং বলিল, “আপনার 
দাসী যিনি ভাহ|জের উপর গর্ভবতী ছিলেন মারা গিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে যাভার 
রাজা আপনার অবশিষ্ট দালীদের ধরিয়াছে। আপনার fafaa ও 


২৪০ ইতিহাস 


রাজ্জার লোকদের লইয়া গিয়াছে, তাহার পর আপনার দল femfes তইয়া 
হইয়া গিয়াছে ; কেহ কেহ চীন দেশে কেহ কেহ ছাভাতে আর CIF কেহ 
বাঙ্গলা দেশে চলিয়া গিয়াছে । ইহা শুনিয়া ইবনবত্ততা হিনার অভিমুখে 
ফিরিলেন। সেখানে ১৩৪3 em এপ্রিল তারিখে পৌছিলেন । সেখানে 
বেশী দিন না থাকিয়া ৯ই জুনে সম্পাপুরে আসিলেন এবং তিনমাস রহিলেন ॥ 

সন্দাপরের হিন্দু রাজা ইবনবত্তুতা ও gerer আমালউদ্দিনের ছন্ডে 
পরাস্ত হয়া পলাইয়া গিয়াছিল, ইতিমধ্যে আবার সাম্দাপুরকে লইবার জন্য 
আসিল । সে xiu সম্দাপুরকে ঘেরিয়া ফেলিল। সহর ত্যাগ করিয়া, 
ইবনবত্ত,তা সেখান হইতে ফিরিয়া গেলেন এবং ১৩৪৪ Y: অন্দে ২৪ অগাষ্টে 
ক্কালিকটে আসি:লন ; ইহা হইল কালিকটে তাহার এম বারের পর্য্যটন । 

কালিকট হইতে ইবনবত্ত,তা মালদ্ধীপপুঞ্জতে যাত্রা করিলেন ; সেখানে 
৫ সেপ্টেম্বর ১৩৪৪ Y অন্দে পৌছিলেন এবং ১৩৪৭ সালে অগাষ্ট অবধি 
অবস্থান করিলেন । ১৩৪৬, ২১শে জাহ্যারী তারিখে কীলন উপস্থিত 
হইলেন এবং ৩ খাস তথায় অবস্থান করিলেন । তখন তিনি হিনার দিকে 
যাইবার জন্য এক জাহাজে আরোহণ করিলেন । হিনারে ফাকানরের 
মধাস্থলে দন্যুগণ ইবনবন্তুতাকে আক্রমণ করিল এবং লুটপাট favi সব 
কাড়িয়া লইল । 

এই ঘটন! পিজন দ্বীপের নিকট ঘটিল ॥ ১৩5৬ ২৭শে এপ্রিল তারিখে 
সেখান হইতে ইবনবন্ছুতা কোন রকমে ১৩৪৬ WPA iub মে তারিখে 
কালিকট আসিলেন। ইহা হইল তাহার যষ্ঠবার কালিকট পরিদর্শন । 
কালিকটের মসজ্জিদে গেশে'তিনি স্থানীয় মুসলনানদের কাছে পরিধানের 
জন্য কিছু কাপড় চোপড় পাইলেন ৷ সেখানে শুনিলেন যে তাহার মাল- 
দ্বীপের স্ত্রী (যাহাকে গর্ভাবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন) এক পুত্র সন্তান প্রসব 
করিয়াছেন; ইহাতে তিনি মালদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । দশ 
দিনের সমুদ্র যাত্রার পর তিনি মালত্বীপে পৌছিলেন ; ছেলেটিকে দেখিলেন 
তাহার বয়স তখন ২ বৎসর হইয়াছিল; কিন্তু উহাকে মায়ের কাছেই ছাড়িয়া 
বঙ্গ দেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । ৩৩ দিন অবিচ্ছিন্ন সাগর যাত্রার পর 
তিনি খৃঃ ১৩৪৬ ৯ই জুলাই তারিখে চট্টগ্রাম পৌছিলেন যাহাকে তিনি 
সুন্দবন লিশ্রিয়াছেন ; সেখান হইতে এক প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু সেখ 
জালাল কিন্ব। শাহ etag দেখিবার জন্য কামরূপ পাহাড়ের দিকে যাত্রা 


ইবনবত্ুতার ভারতীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত ২৪১ 
করিলেন। সেখানে বর্তমান Shed সহরের নিকটে তিনি সেখ জালাল নামক 
এক অতি বৃদ্ধ লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । সেখ জালাল এক 
menfem সাধুলোক ছিলেন বাহাকে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান 
আদর করিত ও ভালবাদিত ॥ সেখ জালাল দিনের বেল। ৪০ বৎসর 
ধরিয়া বরত বা দশ দশ দিনের রোজ। রাখিতেন ; দশ দিল টানা 
মোটেই কিছু খাইতেল না ও পান করিতেন না; se দিনের aae 
firma এক গরু ছিল সেই গরুর দুধ খাইতেন। তাহারপণ দশ দিন 
আবার রোজ! রাখিতেন; তিনি এক গৃহের মধ্যে থাকিতেন, রাত্রে 
খুব কম ঘুমাইতেন, বেশীরভাগ সময় নামাজ ও কোরান পড়িতেন ৷ কিছু 
দিন পর Rasam dit m আজ্ঞাতে আবার যাত্রা স্বর করিলেন; 
মেঘনা নদী দিয়া as n প্রীহটের অভিমুপে গেলেন £ হবথকে এখন 
হুবংটালা বলা হয়, সেখানে তিনি নৌকা হইতে নানিলেন না, সোজা 
স্ম্থরকাবান কিম্বা সোনারগাওতে চলিয়া গেলেন । যেখানে 3: ১৩৪৬, 
১৪ই অগাষ্ট তারিখে MÈU যাভার দিকে AHAA হইলেন এবং শেষে 
চীলদেশে পৌছিলেন। চীন হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি ১৩৪৭ 
অন্দের maA মাসে কালীকটে আনিলেন। তাহারপর laa ও ইরাক 
হইয়া সকাতে গেলেন এবং ১৩৪ অব্দের ১৫ নভেম্বর তারিখে ৭ম 
হন্দ্ধ, করিলেন; এটা হইল তাহার শেষ হজ্জ, যাত্রা। তিনি হজ্জ, 
করিবার জন্যই q: ১৩২৫, ১৪ই জুন তারিখে নিজের জন্মস্থান টানজয়ার 
ছাড়িয়া ও ২* বৎসর বয়সে নিজের পিতামাতার কাছে ননের বেদনায় 
বিদায় লইয়া এবং বৃদ্ধ জনক ও জলনীকে রোরুল্তমান অবস্থায় ছাড়িয়া যাত্রা 
img করিয়াছিলেন । 


তত্ববোধিনী সভা ও দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর 
(qaga ) 
শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বান 

বৃটিশ আমলে এ'দেশে গ্রী্ধর্ম প্রচারের ইতিহাসকে সাধারণভাবে ছুই 
পর্বে ভাগ করা চলে । কোম্পানী শাসনের প্রথম csi áp ধ্মপ্রচারকগণ 
সরকারী আহুকৃল) থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন । রাজনীতিক কারণেই তখন 
বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এদেশের ধর্ম ও সাম।প্রিক আচার অনুষ্ঠান সমূহের কোনও 
প্রকার বিরোধিতা করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরঞ্চ সে যুগে দেশীয় 
পুজ্জাপার্বণ উৎসবাদিতে ইংরাজগণেক্র যোগদানের কাহিনীই শোন! যায় ॥ 
শাসকগোষ্ঠার অ:শঙ্ধা ছিল, ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যে ীষ্টীয় মিশনারাগণ ভারতীয় 
ধর্ম সমাজ প্রভৃতিকে আক্রমণ করলে এবং তারা ভারতবাসকে খ্রষ্টধর্মে 
দীক্ষা দিলে ভারতবর্যায় জনমত ইংরাজ বাজশন্তির প্রতি বিরূপ হয়ে পড়বে! 
এই ছন)ই কেরী aram ইত্যাদিকে কুটিশ এলাকায় ধর্মপ্রচার করতে 
দেওয়া হয়নি এবং “শষ পযন্ত তাদের ডেল সরকারের অধীনস্থ Saaja 
afya স্থাপন করতে হয়েছিল । উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে একজন 
খ্ৰীষ্টীয় ধর্মযাজক দুঃখ করে বলেছেন £ ১ “In those days the East 
India Government was in the babit of opposing all 
missionary effort from the mistaken notion that the least 
attempt made to convert their subjects to Christianity 
would lead to a rebellion. When Carey began his labours 
by preaching the Gospel near the Gauges, lie was forbidden 
and made to understand that disobedience to the order of 
Government by his part or on that of his follow labourers 
would probably cause his being sent out of tho country. 
This was not a mere empty threat; for two missionaries 
wbo at that time landed on tbe banks of tbe Hooghly 
were sent back to Europe forthwith inthe sumo ship in 


»1 J.J. Weitbrecht-Protostant Missions in Bengal (London 
1844) pp. 200-201. 
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তত্ববোধিনী সভা! ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪৩ 
which they had arrived and two American missioparies 
who mado the same attempt a short time after bad to bide 
themselves for «ome weeks and afterwards to embark for 
the Birmeso empire one of these was tke celebrated Dr 
Judson”, এই গেল প্রথম e |. কিন্তু এ অবস্থা চিরকাল পাকেনি। 
হিন্দু আইন অনুযায়ী কোনও হিন্দু Wa দীক্ষিত হলে পৈত্রিক সম্পত্ততে 
বঞ্চিত হত ৷ কিন্ত উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে এই ব্যবস্থার 
পরিবর্তন ঘটল । ১৮৩২ এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করে সরকার 
খরীষ্টধর্মে দীক্ষিত ভারতবাসীর বিষয়ঘটিভ অন্ুবিধ! দূর করলেন। সাঙ্গ 
সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এবং ইংরাজী ভাষাকে সরকার কর্তৃক শিক্ষার 
বাহন রূপে HZI ক্রমশঃ ভ।রতবাসীর ঝ্রা্টধর্ম গ্রহণের পণ প্রশ্তশ্তঙুর করতে 
আরম্ভ করেছিল। যদিও সরকার অবলম্থিত শিক্ষানীতি বাহতঃ ধম- 
famis ছিল এবং তৎকালীন বাঙ_লাদেশের উংরাজী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান 
হিন্দু কলেজের আবহাওয়! হিন্দু বা Aa কোনও ধমমতেরই অনুকূল 
ছিলনা! তবু নবপ্রবতিত ইংরাজী শিক্ষা! ও পাশ্চাত)বিদ])ার মোহ যে শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মনকে অলক্ষ্যে কতকট! Aea অভিমুর্খা করতে সমর্থ 
হয়েছিল এবিময়ে সন্দেহ নেই । ইংরাজী শিক্ষানীতির অন্যতম উপদেষ্টা 
মেকলে আশ] পোষণ করতেন যে ইংরাজী শিক্ষাপ্রসারের ফলে বাঙালীর! 
অল্পকালের মধ্যে স্বতংপ্রবুত্ত হয়ে ধর্ম গ্রহণ করব 2২ Ultda 
my firm belief that if our plans of education are 
followed up tlero will not be a single idoleter among tho 
respectable classes of Bongol thirty years hence. And 
this will be effected without any efforts to proselytize;-*- 
merely by the natural operation of knowledge and 
reflection. এই নূতন অনুকূল পরিস্থিতির পুর্ণ স্বযোগ গ্রহণ করেছিলেন 
Du ধর্মবাজকগণ ৷ তাই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকোত্তর কাল 
থেকে এদেশে gè প্রচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরস্ত ৷ 


a| G. O. Trevelyan-Life and Letters of Lord Macaulay 
Vol I (London 1876) pp. 455-56. 
৬ 
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ভারতে গ্রীষ্ম প্রচারের পুর্বকিত প্রথমযুগে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে AA মিশনারীগণের অভিযানের প্রথম সক্ষম ও সার্থক প্রতিবাদ 
করেন রামমোহন ত্রায়। ত্রীষ্টধর্মবিষয়ক তার রচনাগুলি মন দিয়া 
পড়লে দেখা যায় মিশনারীগণের সঙ্গে রামমোহনের অধিকাংশ বিতর্ক 
বীষ্ঠধর্মতত্ব নিয়ে । ভারতীয় হিন্দুমানস সাধারণতঃ সামাজিক ব্যাপারে 
রক্ষণশীল হলেও ধর্মসহ্বন্ধীয় প্রসঙ্গে তা নয়। তন্যধমেরি অন্তর্গত উদার 
সাৰ্বভৌমিক তত্বুলির প্রতি শ্রন্ধাপোষণ করতে তার কোথাও বাধা লেই। 
রামমোহনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী তো প্রগতিলীল ছিলই Gem ভারতীয় 
সংস্কৃতির উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে &i«cía মুলগত একেম্বরবাদ ও 
খ্রীষ্টের উচ্চ নৈতিক আদর্শ সমূহের প্রতি একান্ত aana হ'তে তার 
আটকায়নি । কিন Sta ঈশ্বরত্ব এবং wesnupiy অলৌকিক গাল গল্প- 
গুলিকে তিনি বিশ্বাসের অযোগ্য বলে অগ্রাহ করেছিলেন । হিক্র ও গ্রীক 
ভাষায় বাঈবেলেন পূরাতন ও নৃতন টেষ্টামেন্টের FALZ অধ্যয়ন করে 
তিনি প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পেলেন যে প্রচলিত dr) fasaa Aa 
মূলবাণীর সঙ্গে সম্পর্কশূনা, হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রতীকোপাসনার মতই তা 
একটি কুসংস্কার; তার মতে বাইবেলের মূল শ্রতিপাছ/ একেশ্বরবাদ 
(unitarianism)— faria (Trinitarianizm) an ॥ এই আলোচনা- 
কালে তিনি SES «Wem এবং Aa ইতিহাসে যে প্রগাঢ় ALSI 
এবং সেই সঙ্গে যে অসাধারণ বিচারপটুতা লিপিকে.=ল সংযম ও ভদ্রতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন তা আজও আমাদের বিস্ম£াভিভূত করে। বাইবেল ও 
খ্ৰীষ্টীয় এঁতিহ্যের যুক্তিমূলক বিচার ও আলোচনার দ্বারা রামমোহন বাইবেলের 
তুলনামূলক ও যুক্তিপস্থী সমালোচনা পদ্ধতির (Higher Criticism) 
এর এবং স্বয়ং ত্ীষ্টান না হয়েও ANa একের্বরবাদী সম্প্রদায়ের 
(unitarians দের) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন ॥ ৩ 


৩। আমেরিকান লেখক  Moneure Daniel Conway ১৮৯৪ Sürcw 
Ohicagoz The Open Court পত্রিকাতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুন্দর 
আলোচনা করেছেন ( Rè Rammohan Roy Centenary Commemo- 
Tation Volume Part ii pp. 166-67) 1. আজ পর্ধন্ত atacareram এই সন্মান 
"CRM আছে। 


তত্মসোধিনী সত! ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪৫ 


রামমোহন যখন মিশলারীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত তন তখন পর্যন্ত সংগঠনের 
দিক থেকে তারা এদেশে যথেষ্ট শক্তিশালী হুন নি। তা দের কম 
পদ্ধতির বিরুদ্ধে তত বেশী তাকে বলতে হয়নি । তবে সে বিষয়েও যে তিনি 
সচেতন ছিলেন ন! তা নয় । ভার (Brabmanicu) Magazino) এর প্রথম 
সংস্করণের ভূমিকায় তিনি মিশলারীগণের প্রচার পদ্ধতির Da সমালোচনা 
করেছেন । তার মতে ধম প্রচারের জন্য ইংরাল্র মিশনারীর। তিনটি অন্যায় 
পন্থা অবলম্বন করে থাকেন : প্রথমতঃ এদেশের হিন্দু-মুসলমান অধিবাপি- 
গণের মধ্যে তারা নানা পল্তিকাদি বিতরণ করেন যা হিন্দু ও মুসলমান 
ধর্মের নিম্দ1 ও কুৎসায় পর্ণ; জিতীয়ত: প্রক্যশ্য রাজপথে দাড়িয়ে তার! 
datu m প্রশংস! এবং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের নিন্দা করেন ; তৃতীয়তঃ 
এদেশীয় নিল্পশ্রেণীর কোনও লোক সাংসারিক লাভ ইত্যাদি PHUT 
DR গ্রহণ করলে তারা চাকরী ইত্যাদির সাহায্যে তার পৃষ্ঠপোমণ করেন 
এবং এইভাবে সন্যকেও Ñan অবলম্বন করতে প্ররোচন! দেন) 
গালিগালাজ করে এবং উৎকোচ প্রদানপূর্বক এইরূপে Sia যে ভারতীয় 
হিন্দু মুসলমানদের ধর্মে হশ্ুক্ষেপ করতে সাহস করেন, তার কারণ তারা 
Re, এবং এদেশের রাজশক্তিও ইংরাজ্র gR, পারম্ঃ বা অন্য কোনও 
স্বাধীন দেশে bel এজাতীয় চীন উপায় অবলম্বন করতে সাহস করবেন 
না।এ এই তর্কযুদ্ধে রমিমোহনের প্রতিপক্ষ ছিলেন প্রধানতঃ শ্রীরামপুর 
ব্যাপ টীষ্ট মিশনের কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, প্রমুখ ধর্মযাজকগণ। এঁরা শাস্ত্র 
বিচারে রামযোহনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি, অধিকন্ধ dia যুক্তির 
প্রভাবে এদের দলের গোড়া ত্রিত্ববাদী পাদরী উইলিয়ম NISI ১৮২১ 
খ্রীষ্টাব্দে aswa জিত্ববাদ পরিত্যাগ করে একেস্বরবাদ গ্রহণ কারেন। এই 
চরম পরাজয়ের ফলে এদেশের মিশনারী সমাজ আতন্বগ্রন্ড হয়ে পড়েছিলেন । 
বামমোহনের মৃত্যুর পরে গ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণের বিরুদ্ধে ভারতীয় পক্ষের 
নেতৃত্ব এহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ এবং তত্ববোধিনী সভা । এই ব্যাপারে এ'র! 


8| The Brahmenical Megazine-Preface to Lhe first edition : 
The English works of Raja Rammohan Roy (edited by Kalidas 
Nag end Debojyoti Burman) Part li p. 137; ত্রাক্ষনসেবহি 
{ রামমোহন গ্রস্থাবলী ৫ £ সাহিত্য পরিবৎ সংস্করণ ) পৃঃ ৩। 


২৪৬ ইতিহাস 


রামমোতনের পশ্থাই IAAI করেছিলেন । তবে একথ। মনে রাপতে হবে 
পারিপার্থিক অবস্থার পরিবর্তন হেতু তত্বঝোধিনী সভার আমলে লড়াইটা 
হয়েছিল একটু qua ধরণের ৷ 

পূর্বেই বলা হয়েছে উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে নানা 
কারণে এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পথ অপেক্ষাকৃত cmm হ'য়েছিল। 
সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে মিশনারী পক্ষেও নেতৃত্বের 
এবং নীতির পরিবর্তন ঘটেছে । শ্রীরামপুর ব্যাপ টিষ্ট (মিশনের পাদরীরা 
তাদের পুর্ব প্রভাব বহুল পরিমাণে হারাতে সুরু করেছেন । স্কটল্যাণ্ডের 
প্রেসবিটিরিয়ান চার্চের ধর্মযাজকগণ উপস্থিত ITEA যুগপৎ ধর্মপ্রচার এবং 
শিক্ষাবিভ্ত'রের পরিকল্পনা নিয়ে । এঁদের প্ুরোভাগে ছিলেন ডাঃ আলেক- 
qma ডাফ_। ডাফ, যখন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় নিঃসহায় অবস্থায় 
এদেশে আসেন তখন তিনি তার কাজে রামমোহনের নিকট প্রচুর 
সাহায্য পেয়েছিলেন । প্রেসবিটিরিয়ান ধর্মযাজকগণের শিক্ষ। বিস্তার নীতি 
পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরাগী বামমোহলের সহানুভূতি সহজেই আকর্ষণ 
করেছিল ।৫ কিন্ত কালক্রমে এই ডাফ, সাহেবই AA মিশনারী সমাজের 
সর্বপ্রধান নেতা ও সুখপাত্ররূপে রামমোহনের উত্তর সাধক দেবেন্দ্রনাথ এবং 
ভার প্রতিষ্ঠিত সংঘ তত্ববোধিনী সভার মুখ্য প্রতিত্বম্বী হ'য়ে দাড়ান! 
রামমোহনের সময়ে মিশন।রীদের সঙ্গে হার সংঘর্ষ হয়েছিল প্রধানতঃ 


৫) সাপ্তাহিক ‘দেশ’ afasta (সাহিত)সংখা!, বৈশাখ ১:৬৭ পৃঃ ৪৭) 
Afama ফালো। "বাংলার সংচতি ও মিশনারী” নামক প্রবন্ধে বলেছেন, “রামমোহন 
xy তখন নিরাশ হ'য়ে পড়তেন যদি সেই সমরে ড1ফ.সাহেব 3j আসতেন" 
ব্যাপারটি কিন্ত ঠিক উণ্টো। রামমোহন সেই সময়ে ডাফ_কে সাহা) না করলে 
সম্ভবতঃ ডাফকেই তগ্রোহ্থম হ'য়ে স্বদেশে ফিরতে হ'ত। এদেশের মিশনারীরা 
প্রথমাবদ্বার ভাফের প্রতি enm ছিলেন লা। ৩” ছাড়া ভার নিজের কাজে 
amaa ডাফের নিকট কোনও সাহায্য প্রত্যাশা ফরেলনি। ডাফের সঙ্গে 
q«i ভার প্রথম দেখা mu তখন তিনি তার এ'দেশের কাজ সমাপ্ত করে ইংলও 
যাআর উদ্োগ করছেন | ডাকের কাজের যতদূর সম্ভব QURG করে দিয়ে 
তিনি সেই বৎসরই ( ১৮৩* Brya) নতেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করেল। 
রামমোহলের নিকট ভাফের «4 সম্পর্কে Gba] George Smith, Life of 
AlexanderBDuff Vol 1 pp 177-83 
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New নিয়ে । তত্ববোধিনী সভার আমলে সেই ufar নিতর্কের জের 
অবশ্যই চলেছিল, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মিশনারী-বিরোদী আন্দোলনে এই 
সময়ে একটি নূতন ধারাও যুক্ত হ'তে দেখা যায়। ইংরাজী শিক্ষার 
ক্রমবিজ্ঞার, উত্তরাশিকার আইনের পরিবর্তন, সরকারের পরোক্ষ সমর্থন 
প্রভৃতি কারণে তখন দিশনারীগণের প্রচার-প্রচেষ্টা cea অধিক 
পরিমাণে সাফল্য লাভ করতে থাকে । অষ্টাদশ শতকের এমনকি 
উনবিংশ শতকের marye ধর্মাস্থরিত ভারতীয় শ্রীষ্ধর্মাবলছিগণ সংখ্যায় 
দিলেন অতি নগণ্য । বাঙলাদেশে প্রথম কর্মবেন্দ্র স্থাপন করেন যে 
প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারী, সেই জন জাকারিয়া কির্নেনডিযের ১০৫৯ থেকে 
১৭৮৬ Qa পর্ব সাতাশ বৎসর পরিশ্রমের ফলে দিল্লীবাসী বনশ্যামদাস 
নামক একডনসাত্র খাটি ভাবতীয়কে ধর্মাস্থরিত করিত nis ত'য়েভিলেন 
বলে শোনা যায়। বাদবাকী যারা তার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করতেন ভারা 
কেউ অকুত্রিম ভারতনর্ধীয় ন'ন, এদেশের ইউরোলীয় বিশেষতঃ cog Aa 
অধ্বাসিগণের বংশধর । কির্নেনডিয়ের বাঙলা ব| হিন্দুস্থানী জানতেন লা, 
তিনি প্রচার করতেন তৎকালীন ভারতনিবাসী ইউরোলীয়গণের meg 
বহুল প্রচলিত corp "le ভাষার মাধ্যমে e ১৮০০ Ave ভরা মপুর 
মিশনের পত্তন হয় এবং তার তিন বৎসর পরে ১৮০৩ সালে হিন্দু 
সমাজের উচ্চতম বর্ণের এক ব্যক্তি ( কৃষ্ণপ্রসাদ নামক একজন zi") 
উক্ত ব্যাপ-টিষ্ই মিশনের ধর্মঘাজকগণ কর্তৃক গ্রীঈধর্মে দীক্ষিত হ'ল এই 
নবদীক্ষিতের পরিত্যক্ত উপবীত্টি সম্পর্কে পাদরি ওয়ার্ড লিখেছিলেন 
"This isa moro precious relie than any, the Church of 
Rome could boast of” ৭ স্পষ্ট বোঝা যায় এই জাতীয় সৌভাগ্য 
তখন মিশনারীদের কদাচিৎ হ'ত। কিন্ত পারিপাস্থিক অবস্থার পরিবর্তন 
হেতু উনবিংশ শতক অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিত এদেশীয় 
জ্রষ্টধর্মাবলম্তিগণের সংখ্য! ক্রমশঃ বেড়ে চলতে থাকে] ১৮৪৪ সালের 
নভেম্বর মাসের কলকাতার The Christian Intelligencer পত্রিকা 


৬) J. C. Marshman— The Life and Times of Carey, 
Marahiman and Ward ( London 1859 ) vol 1. pp. 24-25. 
a; Ibid p. 176. 
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বেশ পাক! হিসাব করে দেখিয়েছেন যে db বৎসরের জুন মাসের 
চার্চ অফ ইংলণ্ড মিশন কতৃক তাদের কলিকাতা ডাইওসিক্রে ধর্মান্তরিত 
দেশীয় Sero সংখ্যা ৬১৫৬।৮ এর উপর বাপটিষ্ট মিশন কতৃক 
দীক্ষিত ৩২৮০, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি মিশন কতৃক দীক্ষিত ১২০০ 
এবং প্রটেষ্টান্ট মিশন কর্তৃক দীক্ষিত ১০০০ ভারতীয় খীষ্টধর্মাবলম্বীকে 
হিসাবের মধ্যে ধরলে, বাংলাদেশ সমেত ma প্রেসবিটিরিয়ান ও 
avy উত্তর ভারতের দেশীয় আঁষ্টপন্থিগণের মোটসংখ্যা দাড়ায় 
১১,৫৫৬ । শ্রীরামপুর ব্যাপটটিষ্ট মিশনের মুখপাত্র সাপ্তাহিক "cape 
অফ Fenr হতে এই হল উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকের আরস্তে 
উত্তর ভারতে দেশীয় ত্রীষ্টধ্মাবলম্বিদের প্রকৃত সংখ্যা ।৯ ১৮৪০ থেকে 
১৮৫০ এর মধো এই সংখ্যা অত্যন্ত দ্রতগতিতে বেড়ে গিয়েছিল । 
১৮৫১ Aum দেখা যায় কেবলমাত্র বাঙলা প্রাদেশেই প্রটেষ্টাণ্ট মিশন 
গুলির aa shems দেশীয় আষ্টীয়গণণের সংখ)! হয়েছে ১৪,১৭৭ । ১০ 
এক মাদ্রাজ ছাড়া মিশনারীদের এতখানি সাফল্য এই সময়ে ভাৱতে 
অন্য কোনও অঞ্চলে দেখা যায় না। ভারতবর্ষের লোকসমষ্টির তুলনায় 
খ্রীষ্টীয়গণের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্ুপাতটা ভারতীয় সমাজের নিকট আতঙ্বজনক 
মনে হ'য়েছিল। তাছাড়া বাঙ.লাদেশে ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসারে 
হিন্দুধর্মের প্রচলিত বিধিব্যবস্থ। আচার অনুষ্ঠানে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হতে সুরু করেছিল । faia অনেকগুলি 
বিদ্যায়তন uie করাতে, সেগুলির মাধ্যমে দেশের উচ্চ বর্ণের যুবচিত্তের 
সঙ্গে তাদের যোগাযোগ স্থাপন পুর্বাপেক্ষয অনেক সহজ হ'য়ে পড়েছিল 1 
সুতরাং গ্রীষ্টধর্মের এই বন্যার ফলে দেশীয় সমাজের বিশেষতঃ উচ্চবশ 
হিন্দু সমাজের ভিত্তিতে ভাঙন ধরতে পারে এমন আশঙ্কা মোটেই অমূলক 
ছিলনা । এই কারণে আত্মরক্ষার ভাগাপায় দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির 


v1 The Christian Intelligencer for November 1844, quoted 
in the Friend of India, January 9, 1845 p-23 

21 The Friend of India, January 16, 1845 p. 37 

১০ M. A. Sherring-History of Protestant Missione in 
Inbisa ( London 1884 ), Appendix B. P. 443 
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পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে ॥ 
এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তত্ববোধিনী সত। এবং এর প্রধান 
সংগঠনকারী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ॥ কর্মক্ষেত্রে নিশনারীগণের সঙ্গে fx 
সমাজের এই সংঘর্ষ তত্ববোধিনী যুগের বৈশিষ্ট্য । রামমোহনের যুগে 
এঁর প্রয়োজন ততবেশী weg হয়নি । আমর! যথাক্রমে এই তত্তববিচার 
ও সাংগঠনিক RUS সম্পর্কে আলোচনা করব । 

ধ্তত্ববিষয়ে আলোচনা নৃতন করে S হ’য় প্রধানতঃ ডাঃ আলেক- 
আন্দার ডাফ,_ প্রশীত India and 10075 Missions আন্থথানিকে 
উপলক্ষ্য করে। এই গ্রন্থে ডাফ, সাহেব ভারতবধের সংস্কৃতি ও ধর্মকে 
বিশেষতঃ বেদাস্তমতকে অত্যন্ত Ña এবং স্থানে স্থানে অসংযত ‘ভাষাতে 
আক্রমণ করেন।১১ ১৭৬৬ শকের আশ্বিন সংখ্যার তন্বোধিলা পত্রিকায় 
ডাফের গ্রচ্ছের এক বিরূপ সমালোটন। প্রকান্টিত হয় এবং বেদান্ত মত 
সম্পর্কে ডাফের অভিযোগ সমুহের উত্তর দেওয়া হয় ।১২ এই প্রতিবাদ 
প্রকাশিত হ'বার সংঙ্গে সঙ্গে Aa পক্ষ বিভিন্ন পত্রিকায় বেদাস্তনতকে 
হিংঅভাবে আক্রনণ করেন এবং হিন্দু-সমাজ ও সংস্কৃতির ae দিল্দাঝাদ 
করেন। তন্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে সেগুলির AFITA দেওয়া শুয়। 
ফলে srm রীতিমত তর্কছন্রে লিপ্ত হয়ে পড়েন । ১৭৬১ কান্দে 
তত্ববোধিনী কতৃক ডাফের dg সমালোচনা উপলক্ষ্য করেই যদিও 
প্রকৃত তর্কযুদ্ধ সুরু হয়, তবু এর পূর্বেও যে oam প্রতিবাদের একটি 
ক্ষীণ ধার! লক্ষ্য করা যায়না তা নয়। তত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র মাসিক 
তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার (প্রথম প্রকাশকাল ১লা cT 
১৭৬৫ শকাব্দ ) পূর্বে উক্ত সভা! যে খ্রীষ্ধধর্ম প্রচারের বিরোধিতা করেছিলেন 
তার প্রমাণ আছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত বাঙালী Ha যাজক 


»»| Alexander Duff-Indis and India Missions ( Edinburgh 
1840 ) Chapter II pp. 61—218 

৯২। তত্ববোধিলী fasi, আস্টিন ১৭৬৬ শক পৃঃ ১১২ -১৩) এই উত্তর এবং 
প্রকাশিত এই বিবয়ক কয়েকটি রচন। ইংরাভ্রীতে লেখ। । তত্ত্ববোধিনী পঞ্জিকাতে পরে 
মাঝে মাকে দু'একটি ইংরাজী রচনা প্রকাশিত হ'ত । পত্রিকাথানিকে এই az 
fuerfi বলা যার। সমগ্র ইংরাজী রচনার পরিমাপ অবন্ত খুবই সামাঙ্ক ছিল। 


২৫০ ইতিহাস 

astas ক্রঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গির্জায় প্রদত্ত তার বারটি বাঙলা 
উপদেশ বা Sermon একত্র “সত্যব সম্মন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাবে প্রচারিত 
উপদেশ-কথা” নাম দিয়ে একটি ইংরাজী ভূমিকা সহ প্রকাশ করেন 
উক্ত ভূমিকায় Ferala স্পষ্টই বলেছেন : ves While the recent 
reprints by a distinguished Hindu gentleman of Vedantic 
tracts composed and edited by the late Raja Hammohun 
Roy and his friends and the exertions lately mado by 
the 'l'uttwubodhlini Sabba to oppose a barrier to the 
progress of the Gospel, render this not altogelthber an im- 
proper season for the publication of a number of Christian 
sermons. sese Zbrow তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের উদ্দেন্যে 
যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিশনারীদের LEI খর্ব করা, তা আমরা পৃবেই দেখেছি ।১৪ 
তা'ছাড়া ব্যাকিগতভাবেও অনেকে মিশলারাদের সঙ্গে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত 
হুয়েছিলেন। ১৮৪১ গ্রষ্ঠান্দের পূর্বে হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এবং কাশীনাথ 
Wu হিন্দু ও iu জয়ের তুলনা মূলক আলোচন। করে gafa পুন্তিক! 
লেখেন। তর্কপঞ্চাননের পুস্ডিকাখানি ছিল স্যর নামক arare লেখকের খ্রীষ্টধর্মের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক“মতপন্থীক্ষা” নামক গ্রন্থের উত্তরদ্বরূপ রচিত । ১৮৪৯ 
সালে FEA বন্দ্যোপাধ্যায়, তর্কপঞ্চানন ও কাশীনাথ বসুর "emi 
প্রত্যুস্তরে আর একখানি পুস্তক! প্রকাশ করেন । এ'র সম্পূণ নাম “সত্য 
স্থাপন ও নিথ্যানা=ন অর্থাৎ Aga সাহেবের রচিত মতপরীক্ষা। নামক এন্থের 
Age হরচন্দ্রতর্কপঞ্চানন দ্বারা যে উত্তর প্রকাশ হইয়াছিল তাহার এবং 
ALNA কাশীনাথ aua পুস্তকের প্রত্যুত্তর UO বইখানি অংশতঃ ইংরেজী 
ও অংশতঃ বাঙলা ভাষাতে রচিত। এই সবের থেকে বোঝা যায় যে ১৮৪৭- 
৪১ rre হিন্বু এবং মিশনারী পক্ষের মধ্যে বাদ প্রতিবাদের কিছু 
‘অপ্রতুল ছিলন| । সাময়িক পত্রেও এর নিদর্শন আছে । একটি মাত্র 
উদাহরণ এখানে দেওয়া যাচ্ছে । ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র Ilhe Bengal 
Spectator এর ১৮৪২ সালের আগষ্ট সংখ্যায় A Nativo স্বাক্ষরিত aF- 


৯৩। PRAIA বন্দ্যোপাপ্য।য-উপদেশ-কথ) (কলিকাত! ১৮৪০) Preface p. ili 
১৪ ইতিহাস, পঞ্চম হৃতীয় সংখ্য। পৃঃ ১৭৪-৭২ 
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খানি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল । এই পত্রে ভারতে Ah পোষণার্থে 
Meca অন্যায় ব্যয়ের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে খুব স্পষ্ট ভাধাতে 
“Why should any portion of the money of the people of 
tbis country...bo devoted to the mainteneanco of a religion 
in which they have no belief ?” dj বৎসরের ১ল। নভেম্বর সংখ্যায় 
পত্রলেখক এ বিষয়ে আর একখানি পত্র লেখেন 150 উক্ত পত্দ্বয়ের 
ব্তব্যের উত্তরে মিশনারী পক্ষের কোনও সমর্থক কর্তৃক ও বৎসরের io 
নভেম্বর এ কাগজে আরও একখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল ॥ ১৬ wat 
AEA প্রকাশ, সংবাদপত্রে বাদা্থবাদ, বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উপায়ের 
সাহায্যে তববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাবের পূর্বেই হিন্দু ও Ma পক্ষের 
Frei সুরু হয়েছিল এবং তত্ববে।ধিনী সভাও তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
কিন্ত তত্ববোধিনী eimi প্রকাশিত হবার পর এবং তাতে ডাফের গ্রন্থের 
সমালোচনা ছাপ! হওয়াতে এই বাদপ্রতিবাদ অতি তীত্র আকার ধারণ করে 
এবং প্রায় জীবনমরণ সংগ্রামের পর্যায়ে এসে পৌছায় । সমষ্টিগত ভিত্তিতে 
তত্ববোধিনী সভ:র অধিনায়ক'ত্বে নিশলারীদের সঙ্গে হিন্দু সমাজের সংঘর্ষ 
সুরু হল । 

এই সময়ে তন্ববোধিনা সভা ছাড়া আরও একটি প্রতিষ্ঠান এই amg- 
বাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৪৩ টানে ১০ই ফেব্রুয়ারী ইয়ং 
বেঙ্গল দলভুক্ত সুবিখ্যাত কিশোরীাদ মিত্র (ইনি তত্ববোধিনী সভার সদস্যও 
হয়েছিলেন ) রামমোহন রায়ের ধর্ম ও সমাচ্ছ সংস্কারের আদর্শে CGE হয়ে 
স্বীয় ভবনে Hindu 'heo-Philantbropie Society নামক একটি সভা 
স্থাপন করেন । ১৭ এর উদ্দেশ্য ছিল অনেকট। তত্ববে!ধিনী সভার অনুরূপ t 
সুন্তিপুজার ভ্রম প্রদর্শন, একেশ্বরবাদের আলোচন! ও প্রচার, ভারতবাসীর 
নৈতিক উন্নতির প্রচেঞ্। প্রস্ততি এই . সভার কর্মতালিকার অস্তর্ভক্ত fèn 
তত্ববোধিনী সভার সদস্ট দেবেনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ 


»* The Bengal Spectator, Augus 1842, pp 78-79 ; November 
1, 1842 p 137 

2% | Ibid, November 15, 1842 pp, 145-47 

25 | মন্মথনাথ খোধ-কর্শ্মবীর কিশোরী চাদ মিত্র পৃঃ ৪৮-৫৭ 
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প্রভাতি এই সভায় যোগদান করেছিলেন p অপর পক্ষে ডাঃ ডাফ, কষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি Aa সমাজের নেতৃস্থানীয়গণও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট চিলেন। এবং মাসিক অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধাদির একটি 
সংকলন ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত হয় । হিন্দু Aa সংঘাত উপলক্ষ্য তীয় 
লেখকগণ তন্ববোধিনী সভা ও Hindu 'l'heo-Pilanthropie Society 
এই উভয় প্রতিষ্ঠানকেই-আক্রমণ করেন । তবে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটীর সঙ্গে 
খ্ৰীষ্টীয় নায়কগণের সংক্রব ছিল বলেই হোক অথবা এটি একটি আলোচনা 
সভা বা পাঠচক্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানমাত্র ছিল বলেই হোক, একে তারা 
অপেক্ষাকৃত JISTA দেখতেন এবং মনে করতেন এ'র অধিকাংশ তরুণ সভ্য 
হিন্দুপ্রতীকোপাসনা এবং তত্ববোধিনী সভা কতৃক cenfus এবং প্রচারিত 
বেদাস্তমত, উভয়েরই অসারতা বুঝতে পেরেছেন, অথচ MZAA গ্রহণ করতে 
ভাবা অনিচ্ছুক ; তবে কালক্রমে শেষোক্ত ধর্নের প্রতি তাদের অনুরাগ 
সঞ্চারের সম্ভবনা আছে । ১৮ এই সংঘটীর উল্লেখ এখানে কা প্রয়োজন 
হয়েছে এই oc যে Aha পক্ষ কোনও কোনও স্থলে এ'র আলোচন। 
প্রসঙ্গেই তন্ুবোধিনী সভার মতামত আলোচনা করেছেন এবং উভয় 
প্রতিষ্ঠানকেই আক্রমণ করেছেন ॥ উত্তর দেবার সময়ে তব্ববোধিনী rete 
Hindu 'lbeo-l'hilunthropic Society বিষয়ে লেখ i82 সমা- 
লোচকগণের প্রবন্ধ গুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরেছিলেন । এর কারণ বোঝা 
কঠিন নয়। তন্ববোধিনী সভ:র অনেক নেতৃস্থানী ব্য অপর সংঘটির 
সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত ছিলেন । সুতরাং সেটির (বরূপ সমালোচনা এবং 
বিশেষ করে তত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তার বিভেদ সষ্টির প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ 
তারা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন fa 


১৮) “The young gentlemen who have formed this Theo- 
Philanthrophic Society appear to be coming off from the Vedan- 
tist party. They seem yet to linger in a fond regard for the 
s&cred language of thelr country ard would fain find rome 
portions of ite Shartras they might cling to...«till there are 
indications of better things among them", Tho Frlend of Indis, 
January 16, 1845 p,35 বল। বাহুল্য মিশনান্রীদের এই ধারণ! সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল 
এবং ভাদের আশ পুপ হয়নি । 


তত্ববোধিনী সভা ও দেবেজ্জনাথ ঠাকুর ২৫৩ 

তত্ববোধিনী সভা ও Hindu Theo-Philanthropic Sociotya মতা- 
মতের যে সমালোচনা ÉÜ পক্ষ থেকে কর হয়েছিল WI" উত্তরে e- 
বোধিনী পত্রিকায় Vaidantic Doctrinos Vindicated নামক এক 
ইংরাজী প্রবন্ধ প্রাশিত হয় । পর বৎসর তববোধিনী আরও ছুই সংখ্যায় 
পক্যালকাট। রিভিয়ু” পত্রিকায় প্রকাশিত Aa আক্রমণের উত্তর 
দেওয়! হয় । এই উত্তর প্রকাশিত হওয়ার পর APA পক্ষ “V odantism 
what 19161” নামক আর একটি প্রবন্ধ “ক্যালকাটা রিভিয়” পত্রে প্রকাশ 
TRA! তাতে বেদাম্তমতের বিরূপ সমালোচন। ছিল। ১৯ ফলে SY- 
বোধিনী সভা, বেদান্ত মতের স্বপক্ষে এবং Xs সমালোচনার বিপাক্ষে যে সব 
যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি একটি সুলভ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার 
প্রয়োজন SEI করলেন । কাধ্তঃ emra India and India 
Missions arga তত্ববোধিনী কৃত পূর্বোক্ত স্গালোচলা এবং Vaidantie 
Doctrines Vindicated fraa অপর তিনটি প্রবন্ধ তন্ববোধিনী 
প্রত্রিকা থেকে সংকলন করে Vaidantie Doctrines Vindicnted নামক 


»» এই বান afea সম্পর্কে তববোধিনী কত ভার গ্রন্থের পূর্বকথিত 
সমালে।5নার পরব্তা নিলিখিত রচলাগুাল প্রধানত: WA (ক নিশলারী পশ্ষেঃ 
(>) The Cbristisn Herald, December 31, 1844 “Native Periodical 
Press", quoted in the Friend of Indla, January 9, 1643 pp,24-25 
(২) The Calcutta Review vol, IL (October to Docember 1844) 
“Discourses read at the meetings of tbe Hindu Tbeo-Philau- 
thropic Society " pp 266-77 ; (9) ibid, vol iii (January to June 
1845)" "The Transition-stotes of the Hindu Mind" pp, 102-17 (e) 
ibid, vol ili (January to June 1845) "Recent Publications on the 
subject of Vedantism" (miscellaneous notices) pp xivicüx ; (t)! 
ibid vol iv (July toDecember 1845) 'Vedentiem-what ie it p" 
49-61 : (+) ! The friend of india, January 16, 1845 “Discourses of 
the Theo-Philanthropie Soolety "pp,35-36 ; (3) ! তত্ববোধিনী সভার 
পক্ষে : (>) I "Vaidantie Doctrines Vindiosted" তন্ববোধিনী পত্রিকা, 
ফাকন, ১৭৬৬ শক, পৃঃ ১৫৩-৬৬ ; di আবণ ১৭৬৭ শক পৃঃ ২০২-২০৪ j à, আশ্বিন 
১৭৬৭ শক পৃঃ ২২১-২৮ dg: 
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এক খানি নাতিদীর্ঘ প্রস্থ একটি ক্ষুদ্র ভূমিকালহ তত্ববোধিনী সভার পক্ষ 
থেকে প্রকাশিত এবং প্রচারিত mi ভূঙ্িকাতে এন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে পরিস্কার করে বল! হ'য়েছে £ ২* “Since the appearance of 
the last English article in the Tuttuboadhineo Putrica, in 
which we took occasion to lay beforo our readers some .of 
the leading doctrines of the Vaidantie system of religion, 
an article has appeared. in the Octobar number of the 
Calcutta Review ontitlel "Vedantism what is it ?" in 
which tho writer has seemingly endeavoured to repudiate 
the tenets of our crocd...The objections heretofore 
urged against our religion are a reiteration of tho samo 
arguments nnd ns these we have already ondcavoured to 
refuto in our previous papers, our task at present is 
confined to a reprint of these in a permanent sbape ;..." 
আলেকজান্দার ডাফ তার Indie and India Mis-ions ME এবং 
Aflu সমালোচকগণ তাদের অন্যান্য রচনায় বেদাস্ত ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির 


২০1 Vaidantic Doctrines Vindicated (Reprinted from the 
Tuttubododhina Puttrica) : Trinted for the Tuttuboadhinee Sobha 
at the Stanhope Dress, 44 Bowbazar, 1845 : Preface এই ছজ্থাপ্য 
প্রন্থখালির m wia গ্রন্থাগারে আছে। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে প্রকাশ বৎসর 
দেওয়! আছে ১৮৫৫ Sibrw । ভূমিকা পাঠে জ্ঞান৷ যায় গ্রস্থথানি প্রকাশিত হয়েছিল 
২৮৪৫ ষ্টান্বে অক্টোবর মাসের Calcutta Review পত্ডিক! Vedantiam, 
what ie 76? নামক মিশলারীপক্ষীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে । uem বইটির 
প্রকাশকাল এ বৎসরের aera ডিসেম্বর মাল বলে আমর! সিদ্ধান্ত করতে পারি । 
এর লেখক কে, সে সম্পর্কে TETE আছে এবং একসময়ে তাই নিয়ে অনেক 
খাদাছ্বাদও হয়েছিল । লেখকের নাম তত্ববোধিনীর প্রবন্ধভলিতে বা আলেচ] গ্রন্থে 
কোথাও CAE । অনেকে দেবেঙ্নাথকেই এর জেখক বলে মনে করেছেন! দেবেজ্র 
নাথের স্থন্দর ইংরাজী রচনার ক্ষমতা ছিল। কিন্ত তা সস্তেও প্রথম দিকে তিনি 
সহজে Rd রচনায় হাত দিতেন i] vafer TES বল! যার tho English- 
man পত্রে Justicia ছস্বলানধারী লেখকের সঙ্গে ইংবালীতে তার যে তর্কবিতর্ক 
হয়েছিল, তা'তে ভার হয়ে তার পক্ষের বক্তব্য লিখেছিলেন রাজনারায়ণ TY I 
তেমনি Vaidantic Doctrines পন্থের চিন্তাধারা এবং ঘুক্তিক্রম দেবেঙ্গনাখের 
ছলেও eru অন্ত কারও veni বিচিত্র নয়। 


তব্ববোধিনী সতা। ও crampue ঠাকুর sat 
বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ এনেছিলেন এবং তত্ববোধিনী ভার পক্ষ 
থেকে সে'সবের যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল, সংক্ষেপে এখানে তার উল্লেখ 
করা যেতে পারে। misa পুনকুক্তিগুলি বাদ দিলে EE পক্ষের 
অভিযোগগলিকে saa শ্রেণীবিভাগ কারে এই ভাবে সাজাতে 
পারি (১) বেদাস্তনতাহ্সারে অ্রক্ম হলেন অনাদি, অনস্থ, অলীম, 
অপরিবর্তনীয়, অদৃশ্য সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং অনির্ধচনীয়। কিন্ত 
এই বিশেষণগুলি অর্থগীন, কেননা যে প্রণালীতে বেদান্ত দর্শন অক্ষমাকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে ci করেছে, তার দার। উপাসকের মনে Dana গুলির 
কোনও সুস্পষ্ট ধারণা হয় ন! । বৈদান্তিক mu: মানবমনের ধারণার অতীত 
(২) বৈদাস্তিক ধর্ম নীতিল্ঞান বিবজ্জিত। ভারতীয় ধর্মশান্রে mma স্বরূপে 
কোনও নৈতিক শুণ আরোপিত হয়নি । সুতরাং ব্রহ্মধান X1 ত্রক্মোপসনার 
দ্বার। মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত হ'বার বা পাধিব জীবন বিশুদ্ধ হবার 
কোনও সম্ভাবনা নেই; (৩) বেদাস্তমতের স্থাপনাব্যাপারে তন্ববোধিনী সভা 
Aha অঙ্গীভূত নব্যপ্রাতনীয় মতবাদের (Neoplatonism) আশ্রয় 
নিয়েছেন এবং এইভাবে প্রতীচ্য যুক্তিধারার সাহায্যে বেদান্তের যে অভিনব 
ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে সত্যকার প্রাচীন বেদান্মতের কোনও সম্পর্ক 
নেই। বেদাস্ুদর্শনের এই সংস্কার BPZ সম্মত নয় ; (৪) বেদাস্ত 
দর্শনে কোনও একটি সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রাধান্য পায়নি । এ'তে 
ছবোধ্য দার্শনিক saraaa উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশী (Which 
abound in misty metaphysics but put forth littlo really 
deserving tho namo of strictly moral or religious matter): 
হেঁয়ালীর উপর ভিত্তি করে ধর্মজীবন গঠন করা চলে al; (৫) তত্ত্ববোধিনী 
সভা রামমোহন রায়ের বেদান্ত ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছে । কিন্ত এই ব্যাখ্যা 
একদেশদর্শা । বৈদিক সাহিত্যের কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষ। করে রামমোহন তার 
জানকাণ্ডের উপর Aa দার্শনিক মতকে দাড় করিয়েছিলেন । কিন্তু এই 
কর্মকাণ্ডকে উপেক্ষা করলে চলবেনা এবং এর মধ্যেই যাগযজ্ঞ ইত্যাদি 
নিরর্থক ক্রিয়াকলাপ এবং সাকার দেবতার উপাসনার বিধান আছে। 
তবেই দেখা যাচ্ছে বেদাস্ত দর্শনের মধ্যে একদিকে ব্রন্মজ্ঞান ও মপরদিকে 
fei এই দুই পরস্পর বিরোধী মতবাদ স্থান পেয়েছে । এমন দর্শন 
প্রস্ডানকে কি করে স্বীকার map যায়? (৬) বেদান্ত দর্শনকে বিশ্লেষণ 
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করলে দেখা যায় তা শেষ পর্যন্ত সর্বাত্বাদ বা! Pantheism এর পর্যায়তুক্ত 
হয়। এই সর্বাস্বাবাদের ভিত্তিতে Sarg উপাসকের ভেদ ও সম্পর্ক কল্পনা 
করা যায় না । সুতরাং এর সাহায্যে ধর্মভ্রীবন গঠিত হ'তে পারে লা; 
(৭) তত্ববোধিনী সভা বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ম বলে স্বীকার করেন। 
কিন্তু এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনও এতিহাসিক যুক্তি নেই । এই প্রত্যা- 
দেশ সর্বপ্রথম কখন এবং কোথায় এসেছিল, কার লিকটেই না এসেছিল ? 
(৮ ) বেদাস্তমতে উদারতার একাস্ত অতাব । স্ত্রী এবং শুর্রের এই শান্তা 
লোচন! নিষিদ্ধ! এমন সঙ্ষীণ শাস্ত্র মানা যেতে পালে না; দেখ! যাচ্ছে 
পাশ্চাত্য ভ্ঞাতিসমূত বর্তমানে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সভ্যতায় ভারতবর্ষ অপেক্ষ। 
অনেক অগ্রসর । উক্ত জাতিকুলি Seem) সুতরাং গ্রষ্টধর্মকেই 
ইউরোপের আধুনিক প্রগতির কারণ বলে স্বীকার করতে হ'বে। হিন্দুধর্ম 
তারতবর্ষকে UBA NATTA ডুবিয়ে রেখেছে কাজেই তুলনায় শ্রীষ্ট- 
ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রতিপন্ন হচ্ছে । 

তত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 
পূর্বোল্লিখিত চারটি প্রবন্ধে উপরিউক্ত সব ক'টি আপত্তিরই উত্তর দেওয়া 
হয়েছিল । অভিযোগসমুহের ক্রম-অসুসারে সেগুলিকেও যথাক্রমে সাজিয়ে 
দেওয়া যাচ্ছে £ (১) ভারতবাসীর নিকট বৈদাস্তিক acma স্বরূপ যদি 
অর্থহীন এবং ধারণাতীতই হ’বে, তবে বিদেশী নিশনারীরা সেগুলিকে 
শাত্মানুসারে যথাযথ তাবে নির্ণয় করতে সমর্থ wn কেমন করে? এর 
থেকে প্রমাণিত হচ্ছে Ua স্বরূপ যে কেউ চেষ্টা করলেই অস্ততঃ বুদ্ধির 
দ্বারা বুঝতে পারেন । ব্রচ্কের fae বিশেষণটির দ্বারা এইমাত্র বোঝায় 
যে, মানবোচিত কে।নও পরিবর্তনশীল এবং বিচারশীল গুণ বা মনোভাব 
ব্রহ্ষম্বরূপে আরোপিত হ'তে পারে না । তা বলে men অন্ধ জড়শক্তি নল। 
শান্তর বাক্য উদ্ধৃত করে তত্ববোধিনী দেখিয়েছেন শান্ড্রান্সসানে ব্রহ্ম সষ্টি-স্থিতি 
প্রলয় কর্তা, তিনি সত্যত্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনস্ত্বরূপ । সুর্যের মতই তিনি 
ন্বপ্রকাশ । সুতরাং উপাসকের পক্ষে ডাকে ধারণা করা মোটেই অসম্ভব 
নয় ; (২) বৈদান্তিক ধর্মে নীতির স্থান নেই এ'কথা। কখনও সত্য 
নয়। হিন্দু শাস্ত্রে মান্থুযের কর্তব্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়েছে, 
যথা (ক) ভগবানের প্রতি কর্তব্য, "aim সর্বদা! ভগবচ্চিন্তা করা এবং 
ঈশ্বর স্বরূপে মন স্থির রাখা; (খ ) নিজের প্রতি কর্তব্য-বুদ্ছিৃত্িক 
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জাগগিত কর, কামক্রোধাণি রিপুসমূহকে দমন কর! এবং চিত্তবৃন্তিগুলিকে 
বিশুদ্ধ রাখ। ;  গ) অন্যান্য প্রাণার প্রতি কর্তব্য-মনের ছারা ( siesta 
লোত 93! কঃ। adis প্রতি dfe miren পরের প্রতি (বছেষ পোষণ 
বা পরের অনিষ্ট লা করা ইত্যাদি ) ; বাক্যের দারা (ap ভাবণ না করা, 
অসত্য লা বল, নিথ)। অভিযোগ ন। আনা, ইত্যাদি ) ; কাখের ral (on 
দ্রব্য অপহরণ না 3x0; ব্যভিচার না কলা, ইত্যাদি )। এহভাবে চিন্তা 
বাক] ও কাৰ্যকে যিনি সম্পূর্ণ সংযত ও fS রাখতে পারেন, আমাদের 
শাস্ত্রে তাকে faasi বা আদর্শ পুরুষ বলে প্রশংসা কর! হয়েছে। যে ধর্মে 
এত বিপ্তারিত ও ZA নেতিক উপদেশ পাওয়া! যায় তাকে WERA বল! 
বাতুলত| মাএ । উপরস্ত RNA A কথাও বলা হ'য়েছে যেউদ্ভন এবং 
উপযুক্ত অন্ত।পের দ্বারা সবববিধ পাপের afse হাতে পাপে । "পাপীর 
শান্তি অনন্ত নরক যন্ত্রণ।'_খ্রাষ্টধ্মের এই বিশ্বাসটি অতি NEA ন্যায় 
পরায়ণ দয়াবান ঈখরের ধারণার সঙ্গে ব। উচ্চ নৈতিক আদর্শের সঙ্গে তা 
মেটেই থাপ খায়ন। (১1৮ Cunuot be considored ns consonant, 
to those notions of divino mercy that have been impurted 
to us or to any Wea o£ divine justice that we cuu form 
tbat man suvuld bo subjected to eternal damnation for 
sins to which he bas probably been a victim through 
mere weakness aud ignorance): হিন্দুশান্্রমতে পাগলো।কক 
সদৃগ।তর সকলেই অধিকারা, জন্মচক্রের মধ্য দিয়ে নিজেকে সংশোধন করে 
নেবার পরযোগ ঘোরতর পাপারও আছে। আষ্টীয়গণ জন্মা গুরবাদকে ব্যঙ্গ 
করেন, কিন্ত পরলোক সম্বন্ধে ভাদের যে ধারণা, জন্মান্তরবাদ তার অপেক্ষা 
masa এবং উচ্চতর নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ; (৩) "ন্যাচারাল 
খিওলডির” যুক্তিধার অন্থসরণ করে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টাস্ত দিয়ে তত্ববোধিনী 
যে বেদান্তমত ব্যাখ্য। করেছেন তাতে কোনও অপরাধ হয়নি। হিন্দু 
মুসলমান বা খ্ৰীষ্টীয় যে কোন সম্প্রদায়ের লোক আধুনিক সময়ে নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের মত ব্যথ্য। করতে গেলে বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারার আশ্রয় না নিয়ে 
পারবেন ন।। বেকনীয় দর্শনের সঙ্গে গ্রীষ্টধ্মের কোনও aza স্বাভাবিক 
যোগস্থুত্রই তে নেই ॥ কিন্তু বাইবেলের ব্যাখ্যায় তার স্ত্র বাবহার করতে 
্ীপ্ীয়গণতো সঙন্ধুচিত হন না! বেকন যদি ইউরোপে না জন্মে তিববত 
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অথব! কামসকাটকায় জন্মাতেন, তাহ'লে কি Aaa সেই অপরাধেই তার 
যুক্তিপ্রণালীকে বাতিল করতেন? স্থতরাং মতস্থাপনের জন্য যদি Sq- 
বোধিনী সভা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করে থাকেন, 
তা'তে আধুনিক যুগোপযোগী আচরণই কর! sce তন্ববোধিনী সভা এর 
দ্বারা শাস্ত্রীয় বেদাস্তমতকে পরিবর্তিত করছেন না U তার সংস্কার 
করছেন ন৷। প্রকৃত শাস্ত্রীয় agoa পুনরুদ্ধার ও প্রচার 
করছেন মাত্র ; (39) তত্ববোধিনী সভা রামমোহন রায়ের বেদাস্ত 
ব্যাখ্যাকে এহণ করেছেন বটে কিন্ত সেই মতকে কোনও ক্রমে একদেশদর্শাঁ 
বলা যায় ন।। রামমোহন বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডকেই তার ধর্মের ভিত্তিন্বরূপ 
গ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু তিনি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নীরব থাকেন fad 
বৈদিক যাগযন্ত এবং সাকার উপসনাকে তিনি নিকৃষ্ট অধিকাপীর পক্ষে 
উপযোগী বপেছেন । বেদ যে সময়ে রচিত হয়েছিল সববিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের 
তখন শৈশবাবস্থ। ; সুতরাং সেই সুপ্রাচীন যুগে সকলের পক্ষে ত্রহ্মোপ- 
পাসনার me পদ্থ। অনুসরণ করা সম্ভব ছিলনা ৷ চিত্তের বিস্তার এবং 
ধারণাশক্তি অনেকেরই ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । এই শ্রেণীর লোকের 
মনকে ব্রর্মোপাসন। ও TADAA জগ্ AGS করবার জন্যই MA বাহা- 
পুজার বিধান দেওয়া! হয়েছে । সুতরাং রামমোহন বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডকে 
উপেক্ষা করেননি, সে সবের যথাযোগ্য স্থান নিদ্রেশ করেছেন মাত্র । জ্ঞান 
বিজ্ঞানের অপরিসীম Gafsa ফলে আধুনিক যুগে মানবমনের SAA 
এত বেড়ে গিয়েছে যে এখন সেগুলির erstes নেই। feu ga অর্থ এই 
নয় যে প্রাচীন যুগে বেদের শ্রেষ্ঠ উপদেশ ত্রন্জ্ঞানের পাশাপাশি যখন 
সেগুলি উদ্ভাবিত হয়েছিল তখন সে সবের কোনও উদ্দেশ্য বা অর্থ ছিল না। 
স্থতরাং একই cu ব্রন্ষমোপাসনা এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে নিরর্থক এই সকল 
ক্রিয়াকলাপের বিধান থাকাতে যে পরস্পর বিরোধিতার অভিযোগ মিশনারীরা 
করেছেন, তার কোনও fefe নেই। অন্সন্ধান করলে ae ধর্মের 
মধ্যেই এইরকম একাধিক এ্রতিহাসিক শুর আবিস্কার FA যায়। 
Dima গ্রীষ্টের পূর্ববর্তী যে সকল ধর্ম গুরুকে স্বীকার কর। হ'য়েছে 
a কি বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুরূপ বাহাচারের বিধান দেননি, 
মুসা (Moses) এবং জৈমিনির মধ্যে এবিষয়ে পার্থক্য কোথায়? বাইবেলের 
Book of Leviticus অংশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের সমতুল্য আচার 
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অনুষ্ঠানাদির স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়। যায়। বাইবেল গ্রস্থে ধর্মসাধনার এই 
বিভিন্ন শুর পাশাপাশি প1ওয়। গেলেও তো প্রীষ্টীয়গণ সে গ্রন্থকে 
ম্ববিরোধিতার অপরাধে en করেন নি। A প্রবতিত বাহক্রিয়াকলাপ 
বিযুক্ত ঈশ্বরেংপাসনাকেই তারা Alada শ্রেষ্ঠ বিধান বলে স্বীকার 
করেন। তেমনি বৈদিকশান্ডে ধর্মবিবর্তনের বিভিন্ন emaa সাক্ষাৎ পাওয়া 
গেলেও বৈদাস্তিক SEBA এবং ব্রচ্ষোপাসনাই তার শ্রেষ্ঠ এবং চরম 
বিধান ; (৫) বেদান্তমত সর্বাস্্বাদ qi Pantheism এর Cu sm কিন! 
সে কথা বিচার করবার আগে সর্বাত্মবাদ কথাটির অর্থ বোঝা প্রয়োজন । 
যদি তার দ্বারা এই বোঝায় যে ঈশ্বর ভার সমগ্র স্থিতে অমুপ্রধিষ্ট হয়ে 
রয়েছেন, RÈ জীব সমূহ তার থেকেই উৎপন্ন তার মধ্যে বিচরণশীল এবং 
ভার বাহিরে এদের mS অসস্ভব, তাহলে বেদান্তনতকে AANA 
বলতে বৈদাস্তিকগণ আপত্তি করবেন না। এই অথে বাইবেলে৪ তে] 
বলা হয়েছে ...[॥ Iim wo live move and have our being 
(Acts xvii. 27) অথব৷ One god end Father of all who is 
above all and through all and in you all (Eplisians iv, 6) 
কিন্তু সর্াস্ঘবাদ বলতে যদি এই বোঝায় যে এই বিশ্বলগংই com এবং 
একে অতিক্রম করে ত্রক্মের কোনও স্বাতন্ত্য নেই তাহলে RUTI সে 
অর্থে কিছুতেই Pautheism নয় ; শ্রুতি থেকে যথেষ্ট বচন উদ্ধার করেই 
তা দেখানে। যায় ; (৬) তত্ববোধিনী সভা বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র 
বলে বিশ্বাস করেন বটে কিন্তু এক্ষেত্ে তারা বাহ এঁতিহালিক প্রমাণের 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না 1 
কোনও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আন্তশান্ত্র কিনা এবিষয়ে বাহা সাক্ষ্য প্রমাণের 
দ্বারা সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব 00 বৈদিক ঝধিদের অধ্যাত্ম উপলব্ধি সমুহ 
বর্তমান যুগের যুক্তি জ্ঞান ও আস্তপ্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায় বলেই 
গুলিকে প্রত্যাদেশ বলে ন্বীকার করা হ’য় । অতি প্রাচীনকালে বৈদিক 
সাহিত্য উল্লিখিত ধর্মানুপ্রাণীত feat এই প্রতাদেশ লাভ করে[ছলেন। 
এর উৎপত্তি সম্পর্কে তদধিক কিছু জানা যায় না, জানবার প্রয়োজনও 
নেই । যদি এতিহাসিক প্রমাণই ঈশ্বরাহুভূতির যাথার্থের এ'কমাত্র মানদণ্ড 
হ’য় তাহলে খ্ৰীষ্টীয় ধর্মশান্ত্র বাইবেলও কি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারবে ? 
মুসা (Moses) এর রচনাবলী কখন পুর্ণাকারে সংগৃহীত হয়েছিল ? দশবিধান 
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কার দ্বার! প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল? কে'ইবা তা লিপিবদ্ধ করেন 
মুসা ন। ঈশ্বর স্বয়ং ? মূল লেখসংবলিত maras দুখানি এখন কোথায় 
বর্তমান ? এ'সব প্রশ্রের কোনও সন্তোষজনক উত্তর আছে কি? সুতরাং 
কোনও শান্ত প্রত্যাদিউ কিন! সে প্রশ্নের বিচার উক্ত শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর 
Bercia উপর নির্ভর করবে, কোনও carm ARANE সাক্ষ্যপ্রসাণের 
উপর নয়। প্রত্যাদেশ কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়। দেশকাল- 
নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বর স্ঞানোদ্তাসিত মানব হৃদয়ে ভার ASAA প্রকাশ 
করেন । মিশনারির! খে বলেন ঈশ্বরের বিশেষ দয়ার ফলে বাইবেলের 
রহস্য একমাত্র তারাই বুঝতে সক্ষম এ'কথা মেনে নেওয়া যায় না, কেননা 
ঈশ্বরের সমদৃষ্টিতে কোনও বিশেষরূপে অন্ুগৃহীত শ্রেনীর ufu থাকা 
সম্ভব নয়। যদি কোনও cap A ধর্মাহুষ্ঠানে এমন কোনও রহস্য 
থাকে, য| সর্বমানবের বোধগম্য হ'বার সম্ভাবনা নেই তবে তা ঈশ্বর È 
নয়, Sum RÈI বেদান্তমতের এখানেই জেষ্টত্ব যে ত! কোনও প্রকার 
অলোৌকিকত! বা রহহ্ঃময়তার দাবী করে না; (৭) বেদান্তধর্মে উদারতার 
অভাব নেই । c'a আ/বদন সার্বজনীন । সর্বদেশের সকল জাতির 
আবালবৃদ্ধ নরনারী এই ধর্ম স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন । প্রাচীন 
ভারতের মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ভ্রহ্মবাদীনীর দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় যে 
নারীরও ধম গ্রহণে বাধা ছিলনা । তবে যদি এদেশীয় সনংজে পরবর্তী 
কালে নারীগণ ও নিয়শ্রেণীর লোকে অধিক সংখ্যায় এই ধমে শিক্ষা না 
পেয়ে থাকে, তবে সে’ দোষ বৈদান্তিক ধর্মের লা ভারতবর্ধীয় »মাজ 
ব্যবস্থার ; (v) ইউরোপীয় সভ্যতার বর্তমান উন্নত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে মিশনারীগণ যে ভাবে Aea cene: প্রতিপন্ন করবার 
চেষ্টা করেছেন, তা একেবারেই বিচাঝসহ নয় । ইউরোপে Ade প্রবর্তিত 
হ'ওয়ার ঠিক পরের কয়েক শতাব্দী তো নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের রাজ্য ! 
ইউরোপীয় জাতির সাম্প্রতিক উন্নতির মূলে Ala এ'কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা ॥ 
বেকন এবং তার অনুবতিগপের নুতন যুক্তিবাদ উদ্ভাবন, ব্যবসা বাণিজ্যের 
প্রসার, সুদ্রাযস্ত্রের আবিস্কার, শিক্ষা বিভার eefe নানা কারণে ইয়োরোনীয় 
সভ্যতার বর্তমান উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এমনকি tana সংস্কার 
ও ঘটেছে প্রধানতঃ এসকল ঘটনার ফলে। ইয়োরোপের স্বাধীন আন্দোলন 
এবং নারীর মুক্তি আন্দোলন Ae সংএামও এর্টধর্মের কাছে বিন্দুসাত্র 
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সহায়তা পায়নি ( But what explanation will he give of tbe 
centuries of darkness and ignorance which follow the 
introduction of the faith of Christ...? Surely Christian- 
ity had but very little 


influence in bringing about 
tho present 


stato of things in tho west....it is to the 
philosophy of Bacon and his followers, to the extension 
of commerce, to the invention of the art of Printing 
and spread of Education and other similar causes that 
Europe owes its present civilisation, Christianity itself, 
is indobted to thoso very cauaes for all seeds of refor- 
mation which it has since secured,..Às to female eman- 
cipation of Europo...Christianity has as little bend in it 
ns in promoting tho cause of liberty in Great Britain end 
other kiog.loms ) 1 


(ক্রমশঃ ) 


ve 


সোভিয়েত, এ ভারতীয় ইতিতাস চৰ্চা 
মনোতোষ মণ্ডল —— 

অনেকে জানেন না সোভেয়েত বাসীর ভারতবর্ষকে জানবার আগ্রহ 
কত গভীর । aa বিশ্ববিস্তালয়ের আম£ণে ভারত থেকে ছান্র ও 
অধ্যাপকের যে দলটি সোভিয়েতে গিয়েছিল eiè একজন সদস্য 
হিসাবে সে দেশকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল । সোভিয়েতে 
গিয়ে সর্বপ্রথম যা আমার চোখে পড়েছে তা হল ভারতীয় জীবনযাত্রার 
বিভিম দিক ARE সে দেশের আপামর জনসাধ/রণের গভীর কৌতুহল । 
শুধু সাধারণ মাহ্দন নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাত্র, অধ্যাপক ও গবেষকদের 
মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিশেষ অনুশীলন লক্ষ্য করেছি। 
বর্তমান প্রবন্ধে সোভিয়েতে ভারতে বিষয়ক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দিতে চেষ্ট। করব । 

(২) 

বিবয় হিসাবে সোভিয়েত, ইল্ডলজিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে 
ভাগ করা যায়: যথা, (১) বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কায় আলোচনা, ( ২) 
ভারতীয় ইতিহাস-চর্চ্চা, (৩) সংস্কৃত ও পালি বিষয়ক গবেষণা, (8) 
ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার চর্চা, (4) বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 
অভিধান ও ব্যাকরণ প্রণয়ন, এবং (৬) ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ t 

(ভোরত সম্বন্ধে সোভিয়েতবাসীর আগ্রহ আব্পকের নয় ; ভারতের সাথে 
রাশিয়ার যোগাযোগ অনেকদিনের ॥ তার প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 
বোধহয় এথেনীয়স্‌ নিখিতিন্‌ নামক জনৈক রাশিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত । 
তিনি ১৪৬৬ থেকে ১৪৭২ Å: পর্যন্ত ভারতে ছিলেন । ১৬৯৬ খ্রীঃ 
গুঁরংজীবের আমলে যেমন স্যালিন্কিই নামে অপর এক রুশ বণিক 
স্থরাট বন্দরে নামেন এবং দিল্লী ও আগ্রা পরিদর্শন করেন । ১৭৮৭ খ্রীঃ 
রাশিয়ান ভাষায় প্রথম ভগবদগীতার অন্থবাদ হয় চার্শস উইল্কিন্ল্‌ 
কৃত গীতার ইংঝাজি অনুবাদ থেকে-_প্রকাশলার ভার নেন্‌ এন, আই, 
নভিকভ, ৷ 
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১৭৮৭ ত্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন জেরাসিস্‌ লিবেদে'ভ, ফোর্ট উইলিয়মের 
সামাম্য কেরাণী Barai উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণে তার 
ভূমিকা সুপরিচিত । কলকাতায় তিনি এক থিয়েটারের পত্তন করেন। 
সেখানে অভিনীত হত বাংল! ভাষায় ভার শ্বরচিত বা ayem হতে 
অনুদিত নাটকাবলী । তিনি সংস্কৃতভাযাও শেখেন । ১৮০১ খ্রীঃ এ ইংলণ্ডে 
ফিরে গিয়ে তিনি ভার "Grammar of puro and mixed Indian 
Dialects with Dialogues" নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন । তারপর 
তিনি রাশিয়ায় গিয়ে জার আলেবজাগ্ডারের হুকুনে প্রথম দেবনাগরী 
হরফের পত্তন করেন। ১৮০৫ Mery ভার রচিত "An Imparlial 
Survey of the System of Brahmanical East India” নামক 44 
প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক 
পি, পেত্রভ রচিত “Principal Dialects of North India" এবং 
সংস্কৃত ভাষার অভিধান ২৭ খণ্ডে। তারপর উল্লেখযোগ্য বৌদ্শান্ত্ে 
বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মিলায়েফ, (১৮৪*--৯০) ৷ পালি, সংস্কৃত ও অপর 
কয়েকটি ভারতীয় ভাষার উন্নয়নে তীর দান স্থুপরিচিত। gea বিষয় 
মিনায়েফ সম্বন্ধে আমরা আজও যথেষ্ট জানিনা । Biblioca Buddhica 
এ প্রকাশিত তার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধই তার কার্ধাবলীল্গ প্রধান 
সাক্ষ্য । ভারতের প্রাচীন ভাষায় ও বৌদ্ধধর্মশান্ত্রের উপর যাদের কাজ 
TOI নয়, তাদের মধ্যে আরও নাম করা যেতে পারে,--ফুদ্রিয়াস্কি, 
ওলদেন্বূর্গ, Aoa প্রভৃতির । ওলদেনবুর্গ তিব্বতীয় ও সংস্কৃতে লিখিত 
অনেকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিস্কার করেন। 

অক্টোবর বিপ্লবের পর অস্যান্য ক্ষেত্রেও ঘেমন, তেমনি ইন্ডলজ্মির 
ক্ষেত্রেও কতকগুলি নূতন ধার! দেখ! যায় । মোটামুটি ভাবে বল! 
মায়, প্রাকৃৰিননব যুগে ইন্ডলঙ্জির চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র পালি ও 
সংস্কৃত ভাষার মধ্যে । বিপ্রবোত্তর যুগে আমরা দেখি যে ভারতে জনসাধারণের 
কথিত প্রাদেশিক ভাষাগুলির উপরেও সোভিয়েত পণ্ডিতদের vfe পড়েছে 1 

এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম--একাদেমিসিয়ান্‌ বারানিকভ, 
(১৮৯০-১৯৫৩ আঃ) । তার বিভিন্ন রচনার সংখ্যা মোট হুশোর কম নয়। 
নীচে কেবল কয়েকটি প্রধান রচনার উল্লেখ করা গেল । 

(১) উক্রেনের বেল্গ্রাডি ও সিগান ভাষা t 
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(২) ampi লালের 'প্রেমসাগর” এর যুল হিন্দী থেকে রুশ অনুবাদ । 

(৩) তুলসী দাসের ‘রামচরিত মানস’ এর মুল হিন্দী ( বা 8480) 
থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ । 

(৪) হিন্দী-_রুশ অভিধান । ইহার শব্দসংখযা ৩৫০-০ । এই 
ধরণের অভিধান রুশভাষায় প্রথম ! 

(a) হিন্দী_উদ্ব ব্যাকরণ। " 

বারানিকডের একটা প্রিয় বিষয় ছিল সিগান্‌ বা যাযাবরদের ভাষা । 
অনেকের মতে এর! নাকি ভারত থেকে আসে । বারানিকভ প্রধানত 
এদের ভাষা, শন্দ, ও ব্যাকরণগত গঠনের সঙ্গে হিন্দীর সাদৃশ্য লিয়ে 
চর্চা করেন । দুঃখের বিষয় বারানিকভের অধিকাংশ গরন্থই রুশভাষায় 
লেখা । অন্্যভাষায় তাদের অনুবাদ হয়নি । 

বিংশ শতান্দীতেই মহাভারতের অনুবাদ করেন ( কেবল আদিপবর্ধ ) 
কালিয়ানভ,। প্রবান্রনাথের গীতাঞ্জলি ও আরও কয়েকটা কাব্যগ্রন্থের 
অনুবাদ করেছেন 'আলেক্জ্াান্দ্রেভ, ॥ 
ইন্ডলজি প্রসঙ্গে আর একজনের নাম না করলে কিছুই বল! হয় লা। তিনি 
হলেন ৎছেরভাত,স্কী (১৮৬৬--১৯৪২ Bf) সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শনের উপর 
তাকে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়ন।। 
বৌদ্ধশান্ত্রে সার মত পণ্ডিত ga. বৈদিক ভাষায় ও পালিতে তিনি 
সুপণ্ডিত । ভিয়েন! বিশ্ববিভ্ভালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি “হৈহেন্দ্র চরিত' ও 
‘ভারতীয় কাবোর মূলনীতি’ অনুবাদ করেন জার্মান ভাষায়। তার 
পর তিনি শিক্ষা করেন-_এপিগ্রাফী, হিন্দু ধর্মশান্ত্র। ও পাণিনির ব্যাকরণ । 
এপিগ্রাফি প্রসঙ্গে তাহার ২য় শিলাদিত্যের ( ৭ম শতাব্দী ) উপর প্রবন্ধ 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৯৯ Agren তিনি রোমে অনুষ্টিত ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে 
যোগদান করেন! 

বর্তমান শতকের emacg ভারতীয় সভ্যতা প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান 
দলিলপত্র আবিষ্কৃত হয় মধ্য এসিয়ার পূর্বে ও চীনের তুকিস্থানে । ৎছের- 
ভাত স্বী তখন উত্তর বৌদ্ধধর্ম চর্চার দিকে আকৃষ্ট হন্‌। ১৯০ সালে তিনি 
সধগোলিমায় গিয়ে ধর্মকীতি eitis arg চ্চায়বিন্দু, অধ্যয়ন Om i 

১৯১* সালে তিনি ভারতে আসেন এবং এখানে একবৎসর অতিবাহিত 
করেন ব্রাহ্মণ, জৈন, ও বৌদ্ধ শান্ত চর্চায় । ১৯১৮ সালে তিনি একাদেমি অফ, 
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সায়েন্সের সদস্য নির্বাচিত হন্‌ ৷ sase সালে ভার বৌদ্ধ তর্কশান্র ( ২০ খণ্ড), 
বৌদ্ধ নির্ধাণ সম্পঞ্ধিত গ্রন্থ প্রকান্দিতি হয়, এবং এ সময়েই তিনি রুশভাযায় 
'দিশকুমার চরিত' ARIA করেন। ১৯৪২ খরীষ্টান্দে তার মৃত্যু হয় । 
সোভিয়েত, দেশে গিয়ে আমর! অত্যন্ত আনদ্দের সাথে লক্ষ্য করলাম যে 
ভ্রমণকারী এখেনীয়স্‌ নিখিতিন্‌ থেকে সুরু করে লেবেদেভত পেত্মত 
মিনায়েফ, ৎছেরভাতক্তী, বারানিকভ, প্রন্ভৃতি ভারত ও CIRA দেশের 
মধ্যে যে ভাববিনিময়ের ধারা বয়ে চলেছিলেন, তার yu আজ fes হয়ে 
যায়নি : পরাস্ত নয়৷ সোভিয়েত দেশ তার জের টেনে চলেছে নয়া উদ্ধামে ৷ 

এর প্রথম নিদর্শন সোভিয়েত দেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয় গুলির 
Oriental Faculty ঝা প্রাচ্যভাষা শিক্ষণ বিভাগ ॥ এই প্রসঙ্গে মস্কো, 
লেনিন্ঞ্রাদ্‌, ও Vu বেকীস্তান এর বিশ্ববিছালয়ের Oriental acuity গুলি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এদের মধ্যে আবার ARRANA প্রাচ্যভাষ! 
শিক্ষ; বিভাগ অপেক্ষাকৃত পুরানে। এবং Casas এই বিভাগের ry 
হলে! প্রধানত প্রাচাভাষা শিক্ষা, ্রাচ্যসাহিত্য অধ্যয়ন, এবং CUOI 
এতিহাসিক, amA ইত্যাদি বিভিন্ন সাহিত্য রুশভ।মায় অন্মবাদ কর)। 
অন্যান্য লকল প্রচেষ্টার মত এই অনুবাদ প্রচেষ্টাকেও ব)ক্তিগত aatas ifor- 
পনার উপর ছেড়ে mi দিয়ে, বিশ্ববিালয় ও একাদেনী অফ সায়েছেনর মত 
qas প্রতিষ্ঠানের উপর ভার পড়েছে একে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী 
পরিচালিত করতে। mare ভিন্ন এখন পর্যন্ত প্রাচ্যভাযা ও সাহিত্যের 
উপর স্বাধীনভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য রচিত হয়নি। কেবল লেনিন 
এ্রাদের অধ্যাপিকা দের! নভিকেতা বস্কিমচন্দ্রের উপর একটা সমালোচনা 
MP রচন। করেছেন রুশতাযষায় । তবে অন্থুবাদ-সাহিত্যের ভাণ্ডার তাদের 
প্রচুর । বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র, রবীল্দনাথ, রবীন্্োন্তর যুগের লেখক 
কল্লোল গোষ্ঠী, পরিচয় গোষ্ঠী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারাণ mte ইত্যাদি, 
হিন্দিভাবায় pana, প্রেমাদ, কিষণচীদ ইত্যাদি ওদের সুপরিচিত এবং 
আংশিকভাবে অনুদিত হয়েছে । রবীন্দ্রন!খের গোরা ও শরৎচন্দ্রের “রামের 
সুমতি’ ওদের খুব প্রিয় । এ ভিন্ন ইতিহাসে ও অর্থনীতিতে ভূপেন দত্ত, 
“গোপাল হালদার, ডাঙ্গে, রজনী পামী দত্ত, রাখাকুষুদ যুখোপাধ্যার প্রমুখ 
লেখকদেরও কয়েকটি ary অনুদিত হয়েছে। সম্প্রতি মস্কো বিশ্ববিস্তালয়ের 
তরফ থেকে একটি প্রচেষ্টা চলেছে ভারতীয় এঁতিহালিকদের প্রধান প্রধান 


₹৬৬ ইতিহাস 
রচনা রুশ ভাষায় অনুবাদ করবার এবং এইজন্য একটি কমিটিও গঠিত 
হয়েছে । ডাঃ নরেন্দ্রকুষ্ণ সিংহ ও ডাঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
“ভারতের ইতিহাস’ সম্প্রতি অনুদিত হয়েছে । 

মস্কো, লেনিন্গ্রাদ ইত্যাদি বিশ্ববিভালয়গুলির প্রাচ্যভাষা farmi- 
বিভাগের ছাত্রদ্বাত্রীর সংখ।! অল্প__-শতকরা ১জনও লয় । তবে তাদের সংখ্যা 
ক্রমশই বেড়ে চলেছে । এই সব বিশ্ববিভালয়ে যে সমন্ড প্রাচ্যভাষ! শেখান 
হয় সেগুলো হল -_সংস্কত, পালি, হিম্দি, উদ, ফাসী, বাংলা, উড়িয়া, 
পাঞ্জাবী, ও মারাঠি । তবে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা-__যথা, ত]মিল, তেলেগু, 
কানারী ইত্যাদির উপর দৃষ্টি দেওয়া এখনও ওদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । এ 
ভিন্ন আদিবার্সাদের etu) যেমন সাঁওতালী ও বিভিন্ন ্রাইব্যাল ভাষা fermi 
এখনও এরা আরস্ত করতে পারেনি? প্রাচ্যভাষা শিক্ষার পক্ষে এদের 
প্রধান অন্তরায় যে যাঁদের ভাষা তাদের কাছে এর! শিখতে পায় Gg 
ফলে এদের উচ্চারণে জড়ত। থেকে যায়, কথাবার্তা হয়ে যায় বই খেষা ; 
জনৈক অধ্যাপক এদের বাংলা কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে এর! তো 
কথাবার্তা বলেনা ; এরা কথপোকথন করে ! 

অত্যন্ত অল্লসময়ের মধ্যেও এরা এদের পাঠাগা পক্ষে মোটামুটি সমৃদ্ধশালী 
করে তুলেছে । লেনিন্‌ লাইব্রেরীতে ভারতীয় ভাষায় বইএর সংখ্যা 
৪২০০ । অধিকাংশ বই-ই অবশ্য ইতিহাসেয় উপর মূল পলিল-পত্রাদি 
সংক্রান্ত । মুঘল সাভ্রাজ্যের্র উপর এবং বিশেষতঃ বৃটিশ zirea উপর 
তাদের যে দলিল পত্র সংগ্রহ তা আমদের ঈদ্ষা ভ্াগায়। এর কিছুটা 
আভাষ অধ্যাপক দিয়াফভ, রচিত ভারতের ক্রাতীয়তাবাদ বমান বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের নীতি নামক গ্রন্থের শেষে bibliography «i গ্রস্থপঞ্জী 
দেখলেই পাওয়! যাবে । হিন্দি, বাংল!, Ex সংগীত ও ভারতীয় নৃতা শিক্ষা 
দেওয়া অবশ্য এই বিভাগের অত্যাবন্যক কর্ম নয়। তবুও! প্রাচ্যভাষা ও 
সাহিভ্যচর্চা ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহিত করে প্রাচ্য দেশীয় সভ্য, সঙ্গীত, ও 
শিল্পকলা শিক্ষায় i 


৪ 
ভারতের প্রতি সোভিয়েত বাসীর আগ্রহের faa নিদর্শন তাদের 
ভারিতীয় দর্শন, ভারতীয় অর্থনীতি, ও ভারতীয় ইতিহ।স চর্চার । ভারতীয়- 


সোভিয়েত এ ভারতীয় ইতিহাস চর্চা ২৬৭ 


দর্শন সম্বস্ধে এদের প্রধান কাজ অবশ্য বৌদ্ধ দর্শনের উপর । এ ভিন্ন জৈন, 
ও হিন্দু দর্শনের উপরও এদের কাজ আছে। এদের পাঠাগারে বেদ 
উপনিষদ, পাতঞ্জলদর্শনও পাওয়া যায় । মস্কো থেকে ফের! আমার জনৈক 
বন্ধু গল্প করছিলেন যে লেনিন্‌ লাইব্রেরীতে তিনি নাকি একবার পত্ঞ্জলির 
বই খুজেছ্ছিলেন । উহার লাইব্রেরীয়ান অত্যন্ত তুংখের সাথে জানান যে 
মাত্র তিন কপি বই তাদের ছিল, কিন্ত তিনটিই বেরিয়ে গেছে । অর্থাৎ, 
লাইব্রেরীতে এই সব বই ওর! কেবল সংগ্রহই করেনি, পড়েও বটে। 
কেবলমাত্র, মন্দে! বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় অর্থনীতি অধ্যয়ন করে এরকম 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দু'শোর অধিক। আর ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করে 
২৫*এর অধিক ছাত্রছাত্রী । এ ভিন্ন একাদেমী অফ. sigas অনেক 
dasa ছাত্রছাত্রী আছে। সোভিয়েতদেশে শিক্ষা পন্ধতির অন্যতম 
বৈশিট্য যে ওখানে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ডিপ্লোমা বা স্বাতকোত্তর fen 
Candidate of Science পেতে হলে faen রচনা দিতে হয়। এই 
প্রকার রচনা ১৫০ থেকে ১০০০পৃষ্ঠা পর্যস্ত হয়। এই ভাবে কেবলমাত্র 
মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় দর্শন, অর্থনীতি ও ইতিহাসের উপর যে 
টাইপকর! নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তার সংখ্য! প্রতি বছরে Se থেকে aee) 
এর মধ্যে বাছাইকর। কচনাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এ fas 
অধ্যাপকদের রচিত aspe আছে। ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপকদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখ/যাগা অধ্যাপক রেইস্নার্‌ ও অধ্যাপক ANS, 

ভারতের ইতিহাসকে সোভিয়েত ইতিহাসকারগণ মোটামুটি ৪ ভাগে 
ভাগ করেছেন । বিভাগের fefe হোল উৎপাদন প্রথা 1 

(১) দাসপ্রথা__( সোলন্স্কি রচিত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের 
বিভাজন wb ৷) 

(২) কিউডালবৃগের প্রথম ভাগ ( ৬--১১শ শতাব্দী ) 

(e) ফিউডাল যুগের পরবস্তা ভাগ (১১শ-_-১৬শ শতাব্দীর শেষ 
es ) 

(9) ধনতন্ত্ৰ 

ধনতন্ত্রের গঠন ও ক্রমবিকাশকে আবার আরও তিন ভাগে ভাগ করা! 
হয়েছে। 

(3) marga সুরু ( ১৭শ --১৯শ শতাব্দী ) 

LÀ 


২৬৮ ইতিহাস 


(4) ১৯শ শতান্দী__১ম মহাযুদ্ধ 
(গ) ১৯১৮- বর্তমানকাল 
_-ধনতস্ত্বের দ্বিতীয় সংকট i 

স্থৃতরাং ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা সোভিয়েত এঁতিহাসিকরা মাস্মীয় 
পদ্ধতিভেই করেছেন । এখনও অনেক ভারতীয় এতিহাসিকের ধারণা! যে 
ভারতের ইতিহাস নাকি শ্রেণী-সংএ্ামের অবশ্যস্তাবী নিয়ম থেকে মুক্ত । 
এ ধারণা জনসাধারণের মধ্যেও প্রবেশ করেছে তার প্রধান কারণ 
অত্যন্ত wa বিষয়, ভারতীয় ইতিহাসের উপর ভারতীয় মাক্সবাদীদের 
রচনা অত্যন্ত নগন্য । এবং সাধারণমান্ষে মৌনকে সম্মতির লক্ষণ বলে 
মেনে নিয়েছে । সোভিয়েত এতিহাসিকগণই প্রথম প্রমাণ করেছেন যে 
ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য কতকগুলি থাকলেও প্রত্যেকদেশের 
ইতিহাসেরই কয়েকটি বৈশিষ্ট থাকে, ভারতীয় ইতিহাস এতিহাসিক 
বস্তবাদের বাইরে কোন নিছক খাপছাড়া, আজগুবী নিয়ম মেনে চলে না। 
pes: দৃষ্টিভংগীর নৃতনত্ব সেভিয়েতে ভারতীয় ইতিহাস চর্চ্চার প্রথম 
বৈশিষ্ট্য ৷ 

কিন্ত শুধু দৃষ্টিভংগীর নৃতনত্বই নয়। ভারতের ইতিহাস রচনায় 
সোভিয়েত এতিহাসিকগণ নুতন উপাদানও জুগিয়েছেন, যে গুলার ব্যবহার 
ভারতীয় এতিহাসিকর! করেননি । ease, €ল্‌দেনবর্গ ইত]াদির 
বৌদ্ধদর্শলের উপর আবধিক্কারের FA বাদ দিয়ে কেবল ছটো qua 
উপাদানের কথা এখানে বল্বে। । এক্‌, মিনায়েফ, সম্বন্ধে আমরা জানি 
কেবল Biblioca Buddhica তে লেখা তার কতগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ 
থেকে। সম্প্রতি ভার একটি আড়াইশে! পৃষ্ঠার মত ডায়েরীও "আবিস্কৃত 
হয়েছে । সেটা লেনিন্‌ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। gè, যেমন 
ম্যালিন্কিইর ( ভার কথ! আগেই বলেছি ) লেখা কোন বিবরণ আমরা 
পাইনি । কিন্ত গত শতাব্দীর xÓwec তার এক বিবরণী উদ্ধার করা 
হয়েছে, এবং মস্কোর Archives এ সেট! রক্ষিত আছে । Mera দি গ্রেটের 
প্রশ্নের উপর ম্যাল্গিন্কিইর ১৬ বৎসরের সার্চ বালক সেমেনেফের যে 
উত্তর তারই উপর ভিত্তি করে এই বিবরণী রচিত হয়েছে i 

নীচে সোভিয়েত এঁতিহাসিকদের রচিত ভারতীয় ইতিহাসের উপর মাত্র 
কয়েকটি ara একটি তালিকা দিচ্ছি 
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(>) ভারতের ইতিহাস-_ প্রাচীন যুগ ও ফিউডাল যুগ i 

( মস্কো বিশ্ববিদ্ভালয় প্রসীত ভারতের ইতিহাসের একটি পাঠ্যপুস্তক ৷ 
এর অপর অংশগুলা তৈরী হচ্ছে ।) 

(a) পশ্চিম ভারতে কৃষিসমস্যাও ১৯ শতকের que বিদ্রোহ--দিয়াকভ. 

(৩) ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন ও বুটাশ সা'আজ্যবাদের নীতি 

(৪) ভারত- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে 

(a4) বালগঙ্গাধর তিলকের বিচার 

(9) মুঘল সাম্রাজ্যের omis e তার গঠনবিশ্যাস (Composition) 

_রেইস্নার্‌ 

(৭) অন্পুশ্যদের অবস্থা ও বুটাশসাভ্রাজ্যবাদের নীতি 

(৮) প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ভারতে শ্রমিক লাগরণ 

(a) ১৬শ ও ১৭শ শতান্দীতে tert কৃতিগত শ্ৰেণীবিশ্যাস 

( agricultural rolations ) এবং aitaa গঠন__কুমারভ 

(১০) প্ৰচীন ভারতে দাসপ্রথা 

(১১) আকবরের সময় (১৫৫৬-_১৬০৫) মুঘল সাজ্রাজ্যের MATRO 
ও সামাজিক গঠন-_আন্তোনভা i এর অংশবিশেষ [3০73 ( জুলাই ১৯৫৪) 
এ অনুদিত হয়ছে i 

(১২) মিনায়েফের ভায়েরী-_-আর, এ, শোরোশেভ! 

(5e) “ইতিহাসের সমস্যা” academey of scienco এর একটি 
পঞ্জিকা । ইহাতে নিয়মিতভাবে ভারতীয় ইতিহাসের উপর প্রবন্ধ বাহির হয় । 
aca বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ভারতীয় ইতিহাসের উপর একটি পত্রিকা 
প্রকাশিত হয় । 


(৫) 
ভারতের ইতিহাসের সাথে মধ্যএশিয়ার ইতিহাসের যোগাযোগ অনস্বী- 
কার্খ্য_বিশেষত মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগে। স্থতরাং মধ্য এশিয়া 
সংক্রান্ত উজবেকীস্থানের প্রত্বতাত্বিক আবিস্কারের কথা ভারতের ইতিহাস 
অলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করলে বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হবে না৷ ॥ 
সোভিয়েত আমলের গোড়ার দিকে একটি বিশেষ কমিটি সরকার নিযুক্ত 
করেছিলেন। এর কাজ ছিল “মধ্য এশিয়ার রেনেসঁ!” অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার 


২৭ ইতিহাস 

সধ্য_ যুগের সভ্যতার লুপ্ত স্বতিচিহ্ন খুজে বার করা। এ ভিন্ন পরে আরও 
কয়েকটি কমিটি নিয়োগ করা হয় । সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে 
প্রধান প্রধান প্রত্বতাত্িক আবিস্কার সম্ভব mu, তার কয়েকটি মাত্র এখানে 
উল্লেখ করলাম ॥ 

0১) তাইমুরের আমলে সমরখম্দ নগরীর একটি নক্সা আবিস্কার 

0২) ডউলুঘ বেগের বিখ্যাত 'পেসিলেল প্রাসাদ” আবিস্কার 

(৩) প্রত্বতাত্মিক গবেষণার ফলে পুরাতন khwarism এর উপর অনেক 
নূতন তথ্য আবিস্কৃত হয়েছে । প্রথম শতক থেকে ১০ম শতক ( এদের সাল 
অনুযায়ী ) re বিভিন্ন যুগের অনেক auo পাওয়া গিয়েছে । 
এই স্ম্রতিচিহগুলি বিশেষভাবে মূল্যবান, কারণ kbwari> এর উপর 
কোন লিখিত তথ্য নেই । 

(9) বুখারা মরুভ্ভানের পশ্িষ্ঠপ্রাস্তে একটি প্রাসাদের ভগ্যাবশেষ 
পাওয়া গিয়েছে এবং আরও পাওয়া গেছে অনেক দিনের পুরানো কয়েকটি 
মন্ুমেন্টের অবশেষ । বুখারার দশম শতকের এতিহাসিক নারহামের বিবরণীতে 
এগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় । 

(৫) এ ভিন্ন তারমেভ ( আমুরদরিয়ার তীরে অবস্থিত, মধ্য এসিয়ার 
পুরাতনতম নগরী--এরও ভমাবশেষ আবিদ্কিত হয়েছে । এখানে গ্রেকো- 
ব্যাক্‌টি,য়ান আটেরও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া ura ! 

বর্তমানে উজবেক স্থানে গবেষণ! চলেছে পারসীক শিল্পের সঙ্গে উ্পবেক 
শিল্পের aga নিণয়ের উপরে ॥ 

(৩৬) 

উপরের প্রবন্ধে োটামুটিভাবে ভারত সম্বন্ধে রাশ্রিয়। ও পরে সোভিয়েত 
দেশের আগ্রহের বিভিন্ন দিক সম্বস্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা কর! 
TREI ভারত সম্বন্ধে ওদের এখনও অনেক কিছু জান্যার আছে । ভারত 
সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান ওখনও সম্পূর্ণতা লাভ করেনি । ওদের গবেবণার SION 
প্রধান অন্তরায় হল উপযুক্ত মালমশলার অভাব । রুশ পাঠাগারে ভারতীয় 
ইতিহাস ও অর্থনীতির উপর È উপাদান সংগৃহীত হয়নি । এই দিক 
থেকে আমাদের বিশ্ববিভালয় ও পাঠাগারগুলোর সাথে ওদের বিশ্ববিস্ঞালয় 
ও পাঠাগারগুলোর যদি সংযোগ-স্থাপন হয়, তাহলে উভয়পক্ষের সুবিধা ॥ 


সোভিয়েত_-এ ভারতীয় ইতিহাস pfi ২৭১ 


ওদের তরফ থেকে e3| ওদের ইতিহাসের উপর মালমশল! আমাদের পাঠাতে 
রাজী আছে এবং নিজেদের গবেষণ!-লক্ধ গ্রন্থ পাঠাতে ইচ্ছুক । এই দিকে 
ইতিহাস পত্রিকার পাঠকদের দৃষ্টি আকধণ করছি-_ স্বাধীনভাবে তাদের তরফ 
ঘেকে যদি দলিলপত্রাদি আদানপ্রদান কর! সম্ভব হয় । এটা অত্যন্ত হুঃখের 
বিবয় যে সোভিয়েত ইনডলজিইদের কাজ আজও. সম্যক্রপে আলো(চত 
হয়নি_একরকম অনাদূতই পড়ে আছে । অধিকাংশ org অনুদিত হয়নি) 
ইতিহাস পত্রিকার অন্যতম আদি-পরিকল্পনা ছিল বিদেশী এতিহাসিক 
সাহিত্য মাতৃভাষার মাধ)মে পরিবেশন করা । ইতিহাস পত্রিকায় যদি এই 
রাশিয়ার ইন্ডলছির অনুবাদ ও আলোচনার জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান থাকে, 
তবে সাধারণ পাঠক বড়ই উপকৃত হবে? 


La 


Cas ইতিহাস পরিষদের আলোচনা লতার পঠিত ) 


NES 


IPNI ইতিহাস পরিষদ 


বড় ছুঃখ করিয়। বক্ষিমচন্র একদিন বলিয়াছিলেন, “যে জাতির A মাহান্ব্যের 
Afeef si পাকে, তাহারা মাচার্যরস্ষার চেষ্টা পায়, হারাউলে পুনঃপ্রান্তির 
চেষ্টা করে। বাঙ্গালী আজকাল বড় কইতে চার_ হায়! বাঙ্গালংর Afef 
স্মতি কষ ৷” 
বে সকল জাতি sza তাচার! ইতিহাসের মধা দিয়াই rz উপলদ্ধি কারে 
"ও বিভিন্ন দেশ-কাল ছুটতে বিচিত্র zaa আহরণ করিয়া আপনার শষিশ্রতিতাকে 
নিরন্তর সন্ভীবিত করে। বাক্ধির সঙ্গে ব্যক্তির, জাতির সঙ্গে ভাতির, Aerea সঙ্গে 
সভ্যতার মিলন ও মৈত্রী সাধনা ইতিহাসের মধ্য দিয়াই সম্পন্থ ছয় । চর্ভাগ)ক্ঞাে 
* আমাদের দেশে ete) চর নাই। 
ব্যক্তিগত সংগার, জাতিগত স্বার্থ ও ভাবগত আবেগের উর্ধে উঠিহ: তপস্থীর eui 
ও বৈধ্য লচয়। হইতিচছাসেস তপ্য অনুসন্ধান কর; ) নিরপেক্ষ, নি্শ্মোচ «cux দষ্টির 
আলোকে ও তপা পলাকু: কলা $ মাতৃভাসার মাধামে সে 92D] ও প্রমানিত 
Sary জুনসাদালণের mya প্রতিষ্ঠিত prat fea rag rèr wsi 
Bagam meris মহালযের oore এই efna giier pèrit) gè 
পরিপদ লাংলা জামার igeyx উত্িভাদিক খ্র্থ ও প্রহন্ধ ass, উতিচান্সি্ সত। প্রচার 
এবং এঁতিচাসিক সমস্য; সঙ্ঘন্ধে আলোচনার sagi করিয়া জনসাধালণেল এলে চিত 
বিয়ে wezis সবে RÉ চলে | AVAIS এই পরিদদ Deb eR vox 
BAME LEMË এবং সাথক গবেষণা! RPSN মাধমে প্রচার কলিত WINE 
RÈI AREA সকল পুলে ম'ছাতে উঠিঙাসিক সচেতনতা etae চয় হার 
wg এই পরিগন সর্বাবিধ tera চেষ্টিত উইবে। 
পরিষদ এবং উভাল zem ইঠিচাসা efus e 
ভালাতাদী AARAA ey Ege afra আলোচণ 
বিশেষ দেশ, সভ্যত। না কাপের গণিতে আবদ্ধ রহিবে sid কোল রশ নাহবাদ 
-প্রতিপাদন ন: দৃষ্টি Sd সমর্থন পরিসল ও পত্রিকার উদ্দেশ ভি 
যে মহান্‌ ভরত উস্যাপনের ভার আমরা লইয়াছি তাত৷ সাহার অপ, সামথা ও 
"উৎসাহ ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে ci) মাতৃভাষা এবং ইতিহাসের প্রতি 
ধাছাদের অনুরাগ ute teil সকলকেই এই সমবেত সাধনায় ww ents 
দিতে আহ্বান কর! তষ্টতেছে । যদি উদ্দেশ্ত শুদ্ধ এবং সাধল। ul gfes হয় তবে b 
vmm arca F) 1 
বঙ্গীয় ইত্তিছাস পরিলদের পরভাগপের বাধিক ঠাদা ১৯২ দশ টাকা বাত্র। 
ইতিছাসাছরাপী যে কোন afe সম্য-হুইতে পারেন । সত্যগণ Ufa: arg 
"পাইবেন Mem পরিলদের সত্য নছেন তাহাদের পক্ষে পত্রিকাল বাদিক মুলা 
e পাচ টাকা মাত্ৰ । ক্ল, কলেজ, সাধারণ পাঠাগার প্রস্ততি প্রতিষ্ঠান বাৰিক 
e পাচ টাকা দিয়! পত্রিকার গ্রাহক হইতে পারে । 
টাকাকড়ি, চিঠিপত্র প্রকৃতি Rufas parnm প্রেরিতব্য । 
শিবপদ সেন AUTER সেন (স/পতি ) 


€-এ, মতিলাল নেহেরু রোড. Qafas বন্দ্যোপা পর্যায় । কর্শ্মসচিব) 
ফলিকাতা-২৯ 








































